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1) 


স্পর্শ 


গু 
'গাব7র ভানু ডে কাঠি জাতির্ঃপ, 
চেয়োছিলে জডঙাকে কৰিতে নিপ ! 
তোমার কুগাশত্ৰৰূপর এগ, 
প্রয়োজন আছে এরা প্রন তোমার ৮ 


অধ্যাপক অশোক কুঝু। 


প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৭৫ সাল। 


প্রকাশিকা-_ 
শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু ৷ 
“অশোক নিলয়” 
শ্রাম-বোড়হল 
পোঠ জাঙ্গিপাড়া | ঠি 
হুগলী 


পরিবেশক - 
“ প্ভারতী বুক লৈ” 
৬, য়মানাথ মজুমদার সীট - 
কলিকাতা-৯ 


মূল্য দেড় টাকা মাত্ৰ । “ 


প্রমথ জীবনী 


ষ্টাকেব ৭ই আগষ্ট প্রমথ চৌধুরী যশোরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁব পূর্বপুকষদের 
বিনা জেলার হরিপুব গ্রামে । পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । 
$ তাকে বিভিন্ন স্থানে ঘুবে বেডাতে হত। সেই সংগে ছেলেপুলেদেরও 
গায় ঘুরতে হয়েছে । যশোর, কৃষ্ণনগর, পাবনা, বিহার, কোলকাতায় তার 
টেছিল। 
বী তাব পূর্বপুকষদের কথা বলতে গিষে লিখেছেন--“যদিচ আমবা যাদবানন্দ 
বৃ’শধর, “এ আর আমাদেব কুলদেবতা স্যাম বায়, তথাপি আমাদেব পরিবার 
কীর্ভন-বিলান্ী&নয় 1? আবাব বলেছেন-_-“আমাদেব পরিবার ছিল গোঁড়া 
অর্থ এই বে হরিপুরেব চৌধুবীবা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু 
তিতে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না /* 
এই চৌধুরী পরিবারে প্রাচীন হিন্দুয়ানা অপেক্ষা নুতনতব সভ্যতা আলোক 
প্রমথ চৌধুবীর পিতার আমপ থেকেই। ভাছাড!-_"আমাদের পরিবারের 
ইলেন সুপুরুষ, আব আমাব খুডি-জেঠিরা সব ছিলেন গৌববর্ণ। আব প্রা 
লেন চালাঁক-চতুর |! তাঁদের ছিল হাসিমুখ ও কথাধ বার্তায এব! হাসির চর্চা 
এই হাস্তরসঞ্তিয়তা যে প্রমথ চৌধুরীব অস্টি মক্ষাতেও সঞ্চাবিত খিল তাব 
রা পেয়েছি পরবর্তীকালে তাঁব সমগ্র সাহিত্য কর্মে মধ্যে । 
চীধুবী তার পিতাব সম্বন্ধে বলেছেন--পবাবা ছিলেন হিন্দু কলেজেব ছাত্র। 
টার বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না । আমাদের চৌধুবী পরিবারের কেউই ভক্তিমাৰ্গেব 
লন ন11.--৮৮একে এই অভক্ত চৌধুরী পরিবারের ছেলে, তার উপর হিন্দু 
াক্ষিত, তাই বাবা সকল ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বিশেষতঃ খৃষ্টান ধৰ্মেব 
' কোনকপ অনুরাগ ছিল না! ববং বিবাগ ছিল। এব কাবণ বোধ হয অল্প 
ক্র মোহন ঠাকুরেব সঙ্গে তাব বিশেষ পরিচয় ছিল। উক্ত ভদ্ৰলোক থৃষ্টধৰ্ম 
রায় বাবা খৃষ্টধর্মকে ভয় কবতেন। পূর্বেই বলেছি তিনি কোন ধৰ্মে বিখ্বান 
' কিন্তু তিনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ বলে ব্ৰাহ্মণত্ব বক্ষ করতে সদাই উন্মুখ ছিলেন । 
স্কারে তিনি এ বিষে আবদ্ধ ছিলেন।* পিভার পড়াশোনার বৌক ছিল 
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প্রচুর। বিশেষতঃ {যঃ ইংরেজীসাহিত্য ও সেক্সপীয়র সম্পর্কেই তীর অনুরাগ 
তার নিজের লাইব্ৰেৰী ছিল। এই লাইব্রেরী কবার ও বই পড়ার নেশা প্রঃ 
তার অন্তান্ত সন্তানদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল । 

এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন-_"আমাদের ইংরেজী সাহিত্য চর্চার 
বাবার একটি ইংরেজী বইয়ের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। মা'র মুখে গুনে 
কলেজ থেকে পাশ করে ফেরবার সময় একদিনে এই লাইব্রেরী কেনেন। ৬ 

ছিল অনেক ইতিহাসের বই, ও প্রতি প্রতিহাগিকের সমগ্র বই। কারও 
ভল্যমের কম নব | আর ছিল স্কট-এর সমস্ত বই। দশ-বারো ভলু)ম , 
মিষ্টন-এর সমস্ত কাব্য;"বায়রণএরও ভাই । বলা বাহুল্য এ সব বই আমর] = 
মধ্যে মধ্যে স্কট-এর হ-একটি নভেল পড়েছি। এই লাইব্রেরীর প্রসাদে ই 
সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি বহু ইংরেজী বই-এর নাম জানতুম ৷ l 
সেজদার, আমার ও আমার ছোট ভাই অমিয়র বই কেনা বাতিক হয়। 

পরে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি লাইব্রেরী সংগ্রহ স্ুরি+ সব চাইতে 
ছিল দাদার, তারপর আমার, তারপর সেজদার ও অমিয়র ৷” 

পিতৃপক্ষ থেকে প্রমথ চৌধুরী যেমন পঠন-পাঠনের উৎসাহ লাভ করে 
মাতৃপক্ষ থেকে পেয়েছিলেন সংগীতানুরাগ ৷--" আমার মাতুল পরিবাণ 
ছিল, ভাই আমার মায়ের গানের গলাও ছিল,-কান৪ ছিল। তার কাছ 
সঙ্গীত-প্রিয়ত। উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করেছি। আমি যে মধ্যে মে 
স্বাচালতা করি, ভাব কারণও সঙ্গীতের প্রতি আমাব আবাল্য অনুরাগ 1৯ 
ৰলেছেন--"আমাদের পরিবারে কেউ গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন ন] । হু 
গাইতে পারতেন আমার মা। তিনি অন্তের মুখে শুনে ছ চারটি গান শিখো 
কণ্ঠস্বর ছিল অতি মৃত অথচ মোলায়েম । তীর একটি গানের কথা আজও ম 

অগ্নি সুখময়ী উষে ন 
৷ কে তোমারে নিয়মিল” 

প্রমথ চৌধুরী যশোরে জন্মগ্রহণ করলেও সেখানকার স্মৃতি তার মা 
বসেনি। মাত্র পাঁচবছর বয়সেই তিনি সেখান থেকে নদীয়ায় চলে আঃ 
যশোরের স্মৃতি আমার অস্পষ্ট । সে শহরের একটি বাড়ী ও দু একটি ঘট. 
মনে আছে। এর বেশী কিছু নয় |” 

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরই প্রমথ চৌধুরীর জীবনের উল্লেখযোগ্য স্থা» 
উপলক্ষে, বহুবার তিনি এই কৃষ্ণনগরের কাছে খণ স্বীকার করেছেন। 


























ন পদ্মাপারেব বাঙাল, কৃষ্ণনগরই তার মুখে ভাষ! জুগিয়েছে | নিজেকে তিনি 
২ ২নাগন্িক' বলতেন। ভারতচন্দ্ে কর্মজীবন এই কৃষ্ণনগবেব সংগে জড়িত বলে, 
এর সংগে তাব সাদৃহ্য খুঁজতেন। এই কৃষ্ণনগৱে-বখন তিনি প্রথম এলেন সে 
উজ্ঞতাব কথ! পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ কবেছেন = 
কৃষ্ণনগরে পদাৰ্পণ কবামাত্র ইন্জ্রিয়গোঁচব পদার্থ সব আমার নাক, কান, চোখের ভিতর 
[ভিড় কবে ঢুকতে লাগল । বাস্ৃবস্তর সঙ্গে আমার পরিচয় শুক হল, আমি নান! 
ব রূপ দেখলুম আব তাদের নামও শিখলুম ৷ দার্শনিকেরা যাকে বলেন নামরূপের 
গত, সেই জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের কারবার আরস্ত হল। এ জগৎ যে বিচিত্র, সে 
ভান আম৷ব জন্মাল 1” 
প্কৃষ্ণনগবে আমি শৈশবে ও বাল্যকালে কি শিখেছি, তা বলতে গেলে পাঁচ বৎস্র 
ক পনেরো বছরের হিসেব দিতে হয়। যা শিখেছি তার বেশীর ভাগ 80078" 
10251 শিখেছি, আর কিছু 00129050519 | সুতরাং আমি consciously যে 
।শখেছি, ভাবই কথা প্রথমে উল্লেখ ফরব। এই শহরেই আমি ক, খ, শিখেছি; 
0, ৫ ও শিখেছি ৷” * eo 
| কৃষ্ণনগৱেই এসে তিন্তি প্রথম এক মিশনারী স্কুলে ভি হন । কিন্তু মিশনারী স্কুলেব এ 
শিক্ষা পিতার পছন্দ না হৎযায় ছেশেদেো ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে দিলেন। এমনিভাবে 
রকটি স্কুপ পবিবর্তনের ঘটন। ও সেলানকার শিক্ষকদের মঞ্জাব ঘটন| প্রমথ চৌধুরী 
র সংগে বর্ণনা কৰেছেন। ব্রচ্গবান্ব স্কুল, বংশী মুচিব পাঠশালা, মেয়েদেব স্কুপ ৷ 
৪ প্রমথ চৌধুবী শিক্ষা কবতে ছাড়েননি । অবশেষে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 
কবা হল । সেখানে তিনি তের বসব বষস পর্যন্ত পড়েন। এণ্ট্ান্স পৰীক্ষা দেবার 
অনুখ হল। পবীক্ষ! দেওয়া হল ন| | .তাবপব কোলকাতায় হেয়াব স্কুলে ভতি হন। 
কাতায় *এসে তিনি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ =বিত্ৰের সাক্ষাৎ লাভ কবেন ৷ যদিও খুব বেশি 
ত্রেব সংগে তাঁর ভাব ছিল না, তবুও সব কিছুই তাব লক্ষ্য পথে আসত । “হেয়ার স্কুল 
বাস্তার ধারে, প্ৰেসিডেন্সি কলেপ্গের দক্ষিণে । মাঝখানে একটু সঙ্কীৰ্ণ জমি ছিল, 
ফিনেব সময় স্থুলকার ছাত্রেব! বাড়ী থেকে পাঠানো বাটি বাটি দুধ খেত। এ 
ইতিপূৰ্বে কখনো দেখিনি বলে’ আমার কাছে বড অন্তত ঠেকৃত | যাদেব 
ধআদ্ত না, সে সব ছেলে উক্ত দুগ্ধ পাধীদের নানারকম ঠাট্রাবিদ্রপ কব, 
কে মাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ত বেশ কোলে ৰসে’ দুধ খেতে পাবতিদ্‌।” 
ছেলেদের এধবণের সস্তা রসিকতা তীর পছন্দ হত না, তাই তিনি অধিকাংশ 
এডিয়ে চলতেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের “ভগ্ন হৃদয' প্রকাশিত হল, তার 


৬ জন্ম শতবাধিকী আদ্ধাঞ্জ'ল 
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নায়িকার নাম অনুসারে ছেলেরা প্রমথকে ‘ললিত৷’ বলে ক্ষেপাত। সে কথা জানতে 
পেরে তিনি ‘ভগ্নহৃদয়’ পড়েন 1-_প্রবীন্দ্রনাথের পুন্তকেব সঙ্গে দেই আমাব প্রথম পরিচয়। 
আমি ‘ভগ্নহৃদয়’ পড়ে মুগ্ধ হইনি, এবং ললিতার সঙ্গে আমাব মিল কোথা য়, তাঁও বুঝতে 
পারিনি । ‘ভগ্নহৃদয়’-এ দু'টি চাবিট প্রাকৃতিক বৰ্ণন| আমাব খুব ভাল লাগে,” 

হেয়ার স্কুল থেকে পাশ করে প্রমথ প্রেসিডেন্সীতে ভতি হলেন । এক বছৰ পডাব পর: 
মেজদা! যোগেশচন্ত্র-ব চ্কুমে কৃষ্ণনগরে ফিরে গিয়ে সেকেও ইযাবে ভি হতে হল। এর 
কাবণ সেদা কুমুদনাথ প্রমথর উপ্বেব ক্লাসে পড়তেন। তাব গায়ে ছিল অসীম্চশক্তি । 
অধ্যাপক ওয়েব সাহেব একটি ছেলেকে স্ছিন পিছন ধাৎয] কবলৈ তাকে বঙ্গা করাব চন্য: 
কুমুদনাথও ক্লাশ থেকে বেবিযে যান | কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । তবুও 
বুমুদনাথকে একবছবেব জন্য rusticate কব| হয । 

কৃষ্ণনগর থেকে ফাইনাল পরীক্ষা দেবাব পূর্বেই প্রমথ ভয়ানক জবে আক্ৰান্ত হর | 
ইতিমধ্যে বড়দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে ফিবে এসেছেন। সুস্থ হয়ে, প্রমথও! 
কোলকাতায় এসে সেপ্ট জেভিয়াৰ কলেজে ভর্তি হলেন ৷ নেখান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
এফ এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন ৷ ফোর্থ ইয়ার ক্লাশে তিনি প্রেসিডেন্সীতে ফিবে যান | 
সেখান থেকে ফিলঙ্গফি অনার্সে” ফাৰ্ষ্ট হন | প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিপক্তফিব অধ্যাপক; 
পি. কে. রায় আমাকে বলেন--প্তুমি যে ফিলজফি সব ছাত্রের চেয়ে বেশী জান তা ন | 

“কিন্তু তোমার কাগজ যাবা পৰীক্ষা কবেছে, সেই ইংবেজ অধাপকেরা আমাকে বলে 

ভোমাব মত অপব কেউ অত সুন্দব ও পরিস্কার কবে’ লিখতে পারে না।” অর্থা 
ফিলন্দফিতে ফাষ্ট হই আসাব ইংরেজী লেখার গুণে। তারপর আমি প্রেসিত 
এম. এ. পড়ি । এবং ইংরেক্জীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকাৰ করি । এও 
বিশ্বাস ইংরেজী বচনাব প্রসাদে। আমি শেল্সশীয়বের সমালোচনা অন্য কোন স 
চকেব বইয়ে পড়িনি । আমার নিঙ্জেব মতামত নিগ্গেব ভাষায ব্যক্ত *করেছিলুঃ 
ইংরেজদের ক্যাছেও গ্ৰাহ হত। এই তুই পরীক্ষাই তা প্রমান কবে।” এর পর 
চৌধুরী, বিলাত থেকে ব্যারিষ্টাবীও পাশ করেন ৷ 

ছাত্রজীবনে প্রমথ বাববার অসুস্থ হযে পড়লেও কণগ্র ছিলেন না। 
মাঠে তারা ঘুড়ি উডিয়ে বেড়াচ্ছেন | জিমন্তাষ্টিকেব চৰ্চ! কবে সক কো 
তৈবী করেছিলেন। তাছাড়। ভাবা ফুটবলণ্ খেলতেন । এই ফুটবল থে 
ছিল ভাই মম্মধনাথের | প্রমথ চৌধুবী বলেছেন--“আমাব ভাই সঃ 
বাঙ্গালী ছেলে যারা ফুটবল পদাঘাত করে।' কিন্তু খেলাধুলার চ 
বাববাব কঠিন মুণে পড়তে হযেছিল | এমনি এক অনসুখের সময়েই ভি 
















দেখেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ ইতিপূর্বেই তার একবাব এসেছিল। শুধু 


জ্ট্রবীন্রনাথকে নয়, সেই সংগে তীব ভ্রাতুষ্প্রী ইন্দিবাদেবীকে ও, যিনি পববর্তীকালে তার স্তৰ 


অঙ্ক" = === 


হয়েছেন, দেখবার স্থযোগ তিনি হাতছাড়া কবেন। এ সম্পর্কে ‘আত্মকথা'য় লিখেচেন-- 

"আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় ছুটি ব্যক্তিব দর্শনলাভের স্ুয়৷গ পেষেছিনুম, কিন্তু সে 
সুযোগ গ্রহণ করিনি ৷ সেই দু'জ্নই ভব্ষ্যিতে আমাব জীবন ও মন অধিকার করেন। 
একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, অপরটি তার ্রাতুদ্পু্রী ইন্দিরাদেখী । বোধহষ 
১৮৮৪ খু সবস্থতী পূজোব দিন, হঠাৎ গরম পডায আমি হুভুরিমপ ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে 
প্রেনিডেন্সী কপেঞ্বে দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমাব বন্ধু 
নাবাষণ প্রলাদ শীল সেখানে একটি গাছতলাঁব শুয়ে আছেন । তিনি আমার বল্লেন বে 
আলিবাট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব কি একট বন্তুতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন 
তার একটি বালিকা ভ্রাতুপ্পত্রীকে । আন বল্লেন, “চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা 
আযাল্বার্ট হলে যাই।' আমি তার এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কাবণ আমি শ্ৰান্ত বোধ 
কবছিলুম। নারায়ণ বল্লেন, “রবীন্দ্রনাথের বক্ধতা না শুনতে চাও, অন্তত তার ভ্ৰাতুষ্প্‌.জী- 
টিকে দেখে আসি চল । শুনেছি মেষেটি নাকি অতি সুন্দবী।' আমি উত্তর করুম, ‘পরের 
বাডীব খুকী দেখবাব লোভ মামার নেই |’ ফলে আযালবার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর 
আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম | পবে সে মেষেটিকেই আমি বিবাহ করি । 

এব বছৰ দেড়েক পরে কৃষ্ণনগরে ববীন্ত্রনাথেব সঙ্গে আমাৰ সাক্ষাৎ হয 1” 

ববীন্রনাথের সংগে প্রমথ চৌধুবীর অন্তরঙ্গ পবিচয় বে বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে ফলপ্রনথ 
হয়েছিল, সে আলোচনা স্বতন্ত্ৰ শধাযে করা হয়েছে | 

ইন্দিবাদেবীব সংগে প্রমথ চৌধুবীব বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে প্রমথ চৌধুরী এমন 
একজন স্মী পেয়েছিলেন, যাকে প্ৰকৃত অর্ণেই জীবন সঙ্গিনী বলা যেতে পাবে | ইন্দিয়াদেবী 
ঠাবুব পরিবাবৈব আবহাওয়ায মানুষ হযেছলেন, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের স্নেহলান্মিধ্যে 
তীর মধ্যে কেগেছিল সাহিত্যরসবোধ | তাই রবীন্দ্রনাণের চিঠিপত্রগুলি মুক্তোর অক্ষরে 
একটি খাতা নকল ক’ছে বেখেছিলেন। ছিয়পত্রের কবিকে আবিষ্ণব কবার কৃতিত্ব 

, তাবই | এই নারীব সংগে সহযোগিত"য প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্য অসাধারণ 

ব্যক্তিত্বমণ্তিত হয়েছিল বলেই মনে কবি । 

ইন্দিরাদেবী ১৮৭৩ খ্ৰীষ্টাব্বেৰ ২৯শে ডিসেম্বব ঠাকুর পবিবাবে জন্মগ্রহণ করেন | পিতা 
রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাবুব । বাল্যকালে ইনি ইংলণ্ড যান। সেখান থেকে 
ফিরে সিমলাব অকল্যাণ্ড স্কুলে ভতি হন। ১৮৯২ খ্রীঃ কোলকাতা বিশ্ববিস্তাপয় থেকে 
বি এ. পাশ কবে 'পন্মাবতী পদক’ লাভ করেন। ইনি ফবাসী ভাবাও জানতেন। 


৮ জন্ম শতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 


জি ৱা ডাব বজা আজ ৰ ৰে ত ৰা তল ৰত বজ জাহ পিপল পিপিপি 


১৮৯৯ খ্ৰীঃ প্রমথ চৌধুরীর সংগে ইন্দিবাদেবীর বিবাহ হয। ইন্দিরাদেবী সংগীতে যেমন 
পারদশী ছিলেন, সাহিত্য রচনাতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ কোলকাতা! 
বিশ্ববিস্তালয় তাঁকে ‘ভুবন মোহিনী’ পদক দ্বাবা সম্মানিত কবে। ১৯৫৬ খ্ৰীঃ কিছুদিনের 
জন্য তিনি বিশ্বভারতীয় উপাচাৰ্য ছিলেন। বিশ্বভারতী তাকে ‘দেশিকোত্তম|’ উপাধি দেন। 
১৯৬০ খ্রীঃ-র ১২ই আগষ্ট, ইন্দিরাদেবীর মৃত্যু হয়। 

প্রমথ চৌধুরীর ছিল স্বাধীন মনোবৃত্তি। চাকুরী করে নিজের স্বাতন্ত্া বিসৰ্জন করতে 
সহজে তিনি চাননি। তাছাডা তিনি কিছুটা খেয়ালীও ৰটেন ৷ তার প্রথম জুবনেব 
চাকরীর ইতিহাম তাঁর নিচের মুখেই শোনা যেতে পারে ।-- 

"এম. এ. পাশ করবার পর আমি প্রায় ভ্র'বৎদর বেকার বসেছিলুম ৷ কিছুদিন পব 
আমি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভাপয়ের রেজিষ্রারের কাছ থেকে State Scholarship নেব 
কিনা, ভাই জানবার জন্তু একখানি পত্র পাই। এ বৃত্তি তারই প্রাপ্য যার বয়স পঁচিশ 
বৎসরের কম। আমি উত্তরে লিখি যে, আমার বয়স পঁচিশের ছু'-এক মাস বেশি । এ 
কথা লেখার দকশ রেজিষ্ট্রার স্যান্সাহেৰ আমার উপর বিরুক্ত চুন । আমি তার অতিশয় 
প্রিয় ছাত্র ছিলুম। এরপর বহরমপুর কলেক্জের প্ৰিন্সিসালের চাকরি নিতে রাজী কি না! 


জানবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন । কিন্তু রাজী হইনি । তার কিছুদিন পর . 


তিনি আমাকে কুচবেহার কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করে লেখেন ; ভার 
বেতন মালিক পাঁচশ টাকা । দাদা আমাকে এ চাকরি নিতে পেডাপেডি করেন। কিন্ত 
আমি ইতস্তত করতে লাগলুম । বাবা তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন৷ দাদা তাকে 
এ প্রস্তাবের কথা বলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, ”“ভোমাব এ চাকরি নিতে 
আপত্তি কি ?”-আমি বললুম। “পরের চাকরী কবতে আমার মন সরে না ।* বাব! 
বললেন, “প্রমথ যখন বিবাহ করেনি, তখন তাব অনিচ্ছায় আমি তাকে পরেব চাকরি 
নিতে বাধ্য করতে চাইনে ৷” তাই ম্যানদাহেবের এ প্রস্তাব আমি অগ্রাহ*্করলুম ৷ 

কলেজ থেকে বেরিয়েই পাঁচশ টাঁক। মাইনেবু চাকবি কেন যে আসি প্রত্যাখ্যান করুম, 
ভা বলতে পারিনে । সম্ভবত কর্ম্মবিমুখতাই এব প্রকৃত কারণ ৷ 

তারপর আমি জনৈক প্রসিদ্ধ আটনি আশুতোষ ধরের অফিসে 518.018, ০16৫1. হই। 
এবং বিলেত যাওয়া পর্যন্ত নাম মাত্র সে আপিসেই কাঙ্জ করি ৷” 


বিলেত থেকে ফিরে কোলকাতা হাইকোর্টে যোগদান কবেন, কিন্তু বেশিদিন কাজ, 
কৰবেন নি। দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তিব রিসিভাবের কাজও করেন। তারপর 
কোলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালবের আইনের অধ্যাপক হন। কিছুদিন হবীন্ত্রনাথের জমিদারী | 


শোনা? করেন । 


ত 


প্রমথ চৌধুরী ৯ 


Je mete = 2g পর পপি কপাশপলাপপিপ পপি পিপিশপাশিশশবিসপশ সিসি এপি ৩ পপ পাপা 


কৃষ্ণনগৰ যে প্রমথ চৌধুরীব মুখে ভাষা ভূগিয়েছিল, সে কথা পূর্বেই বল হয়েছে 1 
ন সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কথাবাতা তাঁকে ভাষা শিক্ষা! দিয়েছিল। কিন্তু কেবল 


মাত্র শোনা কথাই নয়, বাংলা বইও তিনি হে পডতেন, তার একটা ভালিকা দিষেছেন । 

“কুষ্ণনগবে বাসক্গালে আমি কি কি বই পড়েছিলুয়, তা বলছি। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে 
কাশীদাসেব মহাভারতের কতক অংশ, আর হযত বিদ্বানাগর মহাশষেব সীতার বনবাস 
পড়ি ৷ কৃষ্ণ চন্দ্রেব বাঙ্গালাব ইতিহাস ও ভাবিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাস-_এই 
ঢ'খান্চিবই আমার স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান দেয়। সেকালে আমার মনে হত, বই 
ছু'খানি ভাপ ও সুখপাঠ্য । আমাদেব বাতীতে বাঙ্গপ| বই ও খান কতক ছিল । বঙ্গদর্শন 
বাধানো ছিল । আব সেই বাঁধানো বঙ্গদর্শন থেকে আমি বন্ধিমের দুর্গেশ নন্দিনী, মৃণালিনী 
ও বিবুক্ষ আর বোধ হয কপালকুগুপা পতি | দীনবন্ধু মিত্রেব নবীন তপস্বিনী, লীপাবতী, 
সুরধুনী কাব্য আর নবীন সেনের পলাশীর বুদ্ধও পড়ি। নীলদর্পণ আমি পড়িনি, কিন্তু 
তার অভিনয় দেখে খুব উত্তেক্ষিত হয়ে উঠি। রঙ্গলালের পদ্ধিনী উপাখ্যান আমাদের খুব 
প্রিয কাব্য ছিল। আর ধর ছাডা শিশিব £ঘাষেব নওশ' বপেয়া 1০৭৬৭৬১ * 

অল্প বসেই আসি কালী সিংহের মহাভারত পড়েছি, আব পড়েছি হরিদাসের গুপ্তকথা। 
এ বই অবশ্য বালকের পাঠ্য নয, কিন্তু তার ভাষা সাধুভাষ! নয়, আর অতিশয় চটকদার। 
দে বইযেব প্রথম পাতা পড়ে দেখবেন--লেখ| কি চমৎকাব। অবশ্য আরব্য উপন্যাস 
বাঙ্গালায পডেছি আর পাবস্ত উপন্যাস, রবিনসন ক্রুশে। ও বাসেলাস্‌ ৷ হেমচন্ড্রের কবিভা- 
বলয় একট কবিতা “ভাবত সঙ্গীত” আমাদেব সেকালে মুখন্থ ছিল । সেকালে বাঙ্গালীব 
মনে পেট়ি,যটিসমেব দোয়াব এসেছিল--আব 'মামরা ছোট ছেলেরা সে জেযারে ভেসে 
গিবেডিলুম 1৮ 

এই সমস্ত পড়াশোনাৰ মাধ্যমে আন্ত আন্তে প্রমথ চৌধুবীব মনে জেগে উঠছিল 
সাহিত্যিক *বসবোধ | কিন্তু ভাব প্রকাশ ঘটেছিশ অনেক পবে। রবীন্দ্রনাথের সারিধ্যে 
এসে বাংলা কবিতাব প্রতি যে তিনি অনুরাগী হযে পড়েছিলেন সেকথা বলা চলে । তীর 
নিজেব কথাতেই প্রথম সাহিতা চর্গাব ইতিহাসটুকু ধবে বাখাযাক] * 

"ইতিপূর্বে আমি বাঙ্গালা কখনো! লিখিনি | আমি যখন এম এ পড়ি, তখন জ্ঞানেন্্র- 
নাথ গুপ্ত নামক একটি বুবকেব অন্ুবোধে একটি ক্ষুদ্ৰ সাহিতা সভায় যোগ দিই এবং সেই 
সভাতেই জযদেবেব গীঘগোবিন্দের উপব একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তার প্রধান বক্তব্য 
এই ছিল মে, জযদেব উচুদবেব কবি ন'ল। আমাব এ মত শুনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত 
ও পরপোকগত চিত্তবঞ্জন দান প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হ'ন। কিন্তু তীবা আমাব মতের কোন 
খণ্ডন করতে পাবেননি ৷ কবি অক্ষঘ বড'ল সে সভায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলেন ষে, 


১০ জন্ম শতবাধিকী শ্ন্ধাপ্তলি 


লা শপ m0 শাসক ীবব--ৰিটৰটৈটিদইইটইটটইটই[টকৈীঁী’লী?তীত-ী-ন_”?ঁদ্?]৷ই]|{ঁ)?লি।'?''া'ঁ"েই  ীে।।।*,_-িঁিিঁ-কসঁেীঁ'ু>=>>>="*- 





‘এতকাল পর বাঙ্গালায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হল।" সে প্রবন্ধ ‘ভারতী’ 
পত্রিকায় প্রকাশ করি। ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণ কুমারীদেৰী। তিনি উক্ত £ই 
প্রবন্ধের অনেকাংশ বাদ দিয়ে সেটি ছাপান। সেই প্রবন্ধের পাঞুলিপি আমার ভাগিনেয়ী 
প্রিয়ন্বদা দেবীর কাছে রাখি। এবং বহুকাল পরে সেটি ‘সবুজ পত্র'-এ পুনঃ প্রকাশিত 
করি। এর কারণ সেটি আবার পড়ে’ দেখলুম যে আমি আমার মত পরিবর্তন করিনি। 
সেটি অবস্ত তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে 
পারবেন যে, আমাব লেখার সব দোষগুণই ভাতে বর্তমান । এরপর থেকেই আমি ভ্বাঙ্গালা 
লেখক হয়ে উঠলুম 1 - 

এই ‘জয়দেব’ প্রবন্ধ লিখে ও ফরাসী লেখক মেবিমে-র ‘ফুলদানি’ ও ‘কাৰ্মেন’ অনুবাদ 
করে সাহিত্যের পথে প্রমথ চৌধুরী যাত্রা সুক করেন ৷ , 

‘সবুজপত্ৰ’কে কেন্দ্ৰ কবেই প্রমথ চৌধুরীব যথাৰ্থ সাহিত্য জীবন সুরু হয়েছিল বল৷ যেতে 
পারে। গগ্ঠ প্রবন্ধ, ছোট গল্প» কবিতায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন। তারপর দীর্ঘ জীবন 
তার কেটেছে সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে। বিভিন্ন স্মহিত্য সভায় বজ্‌ তা দিয়েছেন, 
সভাপতিত্ব করেছেন, সাহিত্যিক মঞ্লিশে আমন বিছিয়েছেন। 

প্রমথ চৌধুরী ‘বীরবল’ ছদ্মনামে অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। এই ছদ্মনামের : 
কারণ ব্যাখ্যা করতে গিবে তার আত্মচবিতের আর একটি দিক উদ্বাটিত হয়েছে, ভাই 
সেটি উল্লেখযোগ্য ।- 

“আমি সেদিন দিল্লি গিয়ে আবিষ্কার করে এসেছি যে, আধাবর্তে আমি 'বীরবল' বলে 

পরিচিত, অবপ্ত শুধু প্রবাসী বাঙালিদের কাছে । এ আবিষ্কারে আমি উংফুল্প হয়েছি কি 
মনঃক্ষু্ন হয়েছি, বলা কঠিন | লেখক হিসেবে আমি যে বাংলার ধাহিরেও পরিচিত, 
এ তো অবশ্য আহনাদের কথা; কিন্তু আমার ধারকবা নামের পিছনে যে আমার 
দ্বনাম ঢাকা পডে গেল, এইটিই হয়েছে ভাবনার কথ। ; কারণ আমি স্বনামে ও নান! কথা ও 
নানা রকম দ্িনেষ লিখি । এরপর আমি যে কেন ও নাম আত্মসাৎ করেছি ও বীরবল 
লোকটি যে কে ছিলেন, সংক্ষেপে তার পরিচষ দেওয়াটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে 
করি। 

আমি যখন বালক, তখন আমার পিতাঁব কর্মস্থল ছিল বেহার | কাজেই তিনি সেকালে , 
বছবের বেশির ভাগ সময় সেই দেশেই বাস করতেন। আব আমি বাস করতুম বাংলায়, ' 
স্কুলে পড়বার জন্য । আমাব বিশ্বাস এর কাবণ, বাব! মনে কবভেন বেহাবের আবহাওয়ার &. 
মানুষের মাথ৷ তাদৃশ খোলে না, ষাদৃশ ফোলে তার দেহ । 

এবফলে তিনি আপিসের পুঙ্গোর ছুটিতে বাংলায় আপতেন, আঘ আমরা কেউ কেউ 


। বেহাদ্নে যেতুম স্কুলে শীতেব ছুটিতে ৷ 
=" আমাব বয়স যখন এগাবো বৎসর, তখন একবার আমি শীতকালে মঞজঃফরপুর খাই । 
লে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী! আমিই ছিলুম সবচাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। 
দিনটে এক রকম খেলাধুলায় কেটে যেত। সন্ধের পর বাড়ির জন্য মন কেমন কবত। 
বাবা তাই ঘরের ভিতব প্রকাণ্ড একটা আঙঠি জ্বালিয়ে ভাব চার পাশে আমাদের 
বমিধে একখানি উর্ঘবই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাঁঘেন । এর অধিকাংশ 
কেচ্ছাই ই বলে শুক হত “আকবর বীববল নে পুছা,' আব শেষ হত বীববলের উত্তবে। 
আমি তখন তাবিণী চবণেব ভাবতবর্ষের ইতিহাসের পারগামী হয়েছি, সুতরাং আকবর 
শাহেব সঙ্গে আমাব পরিচয় ছিল ; অর্থাৎ তিনি যে জাহাঙ্গীবের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে, 
এ কথ। মামার জান! ছিল। 
কিন্তু বীববল লোঁকটি যে কে, হিন্দু কি মুসলমান, বাদশাহের মন্ত্রী কি ইয়ার, সে বিষয়ে 
আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম ; কারণ ভারিণী চরণ তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। 
কিন্তু সেইসব উৰ কেছুছ! শোনাবার কলে আমার মনে বীরবলেয় নাম বসে যায়। 
আকবরের প্রশ্নের উত্তবে বীরবলের চোখাঢোথা জবাব গুনে আমি মনে মনে তীর মহাভক্ত 
হযে উঠলুম প্রশ্ন কবষ্ঠে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে কজন ? আব যে পাবে, 
আমাব বালক-বুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তীর চাইতে উচু আসনে বসিয়ে দিলে । মুখের চাইতে 
হাত যে বড় হাতিধাব, বুদ্ধিবলেব চাইতে বাহুধল যে শ্রেষ্ট, সে কথা আমি তখন বুঝতুম 
না; কারণ সে বয়েসে আমি সভ্য হইনি, ছিলুম শুধু আদিম মানব | সেকালে বাছুবলের 
একমাত্র পবিচধ পেতৃম গুকজনদেব ও গুনুমহাশয়দের বাহুতে। ছোয়ান লৌকনেব কর্তৃক 
ছোট ছোট ছেলেদের গালে চসেট!ঘাত ও কর্ণমর্দনের মাহাত্ম৷ 'ও-বয়সে হৃদয়ংগম করতে 
পাবিনি। আমাদেবই ভালোর জন্য যে ভারা আমাদেব কানের রং লাল করে দিচ্ছেন ও 
আমাদেব গালৈ তাদেব পাচ আঙুলের ছাপ দেগে দিচ্ছেন, তা বোঝাবাব মত স্থন্মবুদ্ধ 
তখন মামাব ছিল নী] এই পরোশকাবেব চেষ্টাটা সেকালে অত্যাচার বলেই বক্ত মাংসে 
অনুভব কবভুম। তাই তখন মনে ভাবতুম, হার, আমাব মুখে যদি বীববলেব রসনা থাকত, 
| তা হলে এই সব ঘ’রে| আকববশাহদের বোকা বানিষে দিতুম ৷ দুর্বলের উপব বলপ্রয়োগের 
নামই যে বীবত্ব তা বুঝলুম ঢেব পবে, যখন ভার্নাইলেব ঢ:০-দু় ০:51:1 পড়লুম । 
এবপর বহুকাল যাবৎ বীববলের নাম আমার গুপ্ত চৈতন্তে সুপ্ত হয়ে ছিল । আমাৰ 
ৰি যখন পূৰ্ণ যৌবন, তখন আবার তা জেগে উঠল। বিলেতে আমার অনেক মুসলমান বন্ধু 
জোটে, তাদেব কাবও বাড়ি লক্ষী, ক'রণ দিল্লী, কাবও নাগপুর, কারও হাইদ্রাবাদ । 
এ দেব মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আবার নবাবজাদা ৷ 


প্ৰেস 


১২ জন্ম শতবাষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 


াশিপাশাপশীশাশটাশাশীশাশাশীশিশীশীশীশিপিশীশিপীশাশীশাশীশীীাশিপিপাপীশিস্পাাশীপ শীপিশপীপ্পিিশপপলপপাপপশিশশপীশ পা? 


এই নব বন্ধুদের মুখে বীরবলের রসিকতার দেদার গল্পগুলি। এ লব রসিকতা যে অন্ত ৰি 
লোকের বানানো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এসব গল্পেব উদ্দে্ হচ্ছে এই - 
প্রমাণ করা যে, আকবরের সভায় বীরবলেব চাইতেও আর একজন ঢের বড় রসিক ছিলেন, 
যিনি কথায় বীরবলকে উপহ্থাসাম্পদ কবতেন। এই বসিকবাজেব নাম হচ্ছে মৌলবী দে1- 
পিয়ালা। উক্ত মৌপবীসাহেবেব স্ুভাধিভাবঙ্পী যে সাহিত্যে স্থান লাভ কবে নি, তাব 
কারণ তার রলিকভা ভাব নামেবই অনুরূপ তীব্রগন্ী, সে রসিকতা শুনে যুগপৎ কানে হাত 
ও নাকে কাপড দিতে হয । ৬ 

এই সব কেচ্ছা শুনে আমার এই ধারণা জন্মালো যে, বীববল ছিলেন আকবর শাহেব 
বিদূষক, আর তিনি জাতিতে ছিলেন হিন্দু । বিদূষক ছিসেবে তিনি হিন্দুস্থানে দেশব্যাপী 
খ্যাতিলাভ কবেছিপেন বলে তাঁর পালটা ভ্রবাব দিতে পারে এমন একজন মুসলমান বসিক 
কল্পিত হয়েছে। তার নামেই প্রমাণ যে, উক্ত নামধারী কোনে! মৌলবী আকবব শাহের 
সভাসদ হতে পাবভ না। 

সে যাই হোক, বছর কুডিক আগে আমি যখন দেশেক্স গৌককে বসিকভাচ্ছলে কতক- 
সতা কথা শোনাতে মনস্থ কবি, তখন আমি না ভেবে চিন্তে, বীরবলের নাম অবলম্বন 
কবলুম ৷ এ নামের দুইটি স্পষ্ট গুণ আছে ; প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীষতঃ শ্রুতিমধুব 9 
এ নাম গ্রহণ করে আমি স্বণ্রাতিকে বাদশাহেব পদবীতে তুলে দিয়েছি, সুতরাং তাদেব এতে 
খুশি হবারই কথা । আর মুসলমান ভ্ৰাতৃগণেব কাছে নিবেদন কবছি যে, আমি যত বড়ই 
বসিক হই না কেন, মৌলবী দো-পিধাজার নাম গ্রহণ কবা আমার শক্তিতে কুলোর ন] । 
ইংরেজী শিক্ষিত ব্রাঙ্গণ সম্তান অকাতবে পলা ভক্ষণ করণত পারে, কিন্তু নিজেকে পলাওু 
বলে ভদ্র সমান্সে পরিচিত করতে পাবে না জাতি জিনিসটে এমনি বালাই। 

মৌলবী দো-পিঁবাজাব অস্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমানাভাবাৎ। কিন্তু বীববল যে এক কালে 
সশরীবে বত মান ছিলেন, পে বিষয়ে তাব সন্দেহ নাই; কাবপ আকববের সরসামষিক 
এতিহাসিক 'মৌলবীসাহেববা তাব মৃত্যুব বর্ণনা খুব ফুর্তি কবে কবেছেন। যার মৃত্যু 
হয়েছে, সে অবশ্য এক কালে বেঁচে ছিল। তিনি আকববশাহেব অতিশয প্রিধ পাত্র 
ছিলেন । ফলে আকববেব বহু প্রসাদ বিভ্ুদেব তিনি সমান অপ্রিষ হযে উঠেছিলেন । 
আর ইতিহাসে সেই ব্যক্তিরই নাম স্থান পায়, যে নিন্দাপ্রশংসা দুষেবই সমান ভাগী । 
বীববলেব ভাগ্যে দুই যে সমান জুটেছিল, তাব পরিচয় পরে দেব। 

জনৈক ইংবেল এঁতিহাসিক ফাবসী ডাবাব সব পাঁজিপুধি ঘেঁটে কীরবলের আনু 
লাম ধাম উদ্ধার কবেছেন। বীববল নামটিও রাজদত্ত । 

বীঘবলেব প্রকৃত নাম ছিল মহেশ দাপ। তিনি ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে কাল্লি নগরে এক দরিদ্র 
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সপ সস পীপিপীপীসপীপিকি চলল তলত" " "তলা পাত তাপ াশদি 


ব্রাহ্মণের ঘবে জন্মগ্ৰহণ করেন। এক দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ সন্তান প্রথমে জয়পুরের রাঙ্গা ভগবান 

দাসের আশ্রমে বাস করতেন, পরে রাজাবাহাছুর তাকে বাঁরুশাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। 
মহেন দাসের কবিতা তার সংগীত, তার রসালাপঃ তার গল্প আকবরকে এত মুগ্ধ কয়ে যে, 
তিনি তাত, ‘কবি রায়” উপাধিতে ভূবিত করেন। এদ্িহাসিকেরা তাঁকে কখনো 
আকববের মন্ত্ৰী, কখনো ঝা প্রধান মন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। পরে আকৰরশাহ তাকে 
"রাজা বীরবল” উপাধি দেন, এবং সেই সংগে বুন্দেশখপ্ডেব কালাপ্জর রাজ্য বা কাংরা 
প্রদেন্ঠ জারগীর দেনা ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবব বীববল্কে সেনাপতি করে কাবুল যুদ্ধে 
পাঠান, এবং সেই বুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানদের হন্তে তিনি ভবলীল| সংবরণ করেন । 

বীববলের জীবন চরিত সম্বন্ধে উপরে যা নিবেদন করেছি, তীয় নামে বেশী আর কিছু 
জানি নে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, তীব নাম অবলম্বন 
করে আমি কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি । আমি কৰিও নই, গায়কও নই, গল্পরচয়িতাও 
নই! তারপর রাজদরবার আমি কখনে! দূর থেকেও দেখি নি। কাবুলে যুদ্ধ করতে 
যাবার আমার কোনোরপ্ণ অুভিপ্রাযও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তারপর আমি কাউকে 
নূতন ধর্ম প্রচার করতে কখনো প্ররোচিত করি নি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে 
আমার সভ্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকাকে সভ্য কথা ব'লে ভূল করেন। 

এখন এ ভূল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য 
না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতাৰ্থ 1? _ 

প্রমথ চৌধুরী তথা বাঁরবল শুধু বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেই একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ নাম নন, 
বা বাঙালীদীৰনেও একটি ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ চরিত্র । মাঞ্জিতরুচি, সাহিত্যরসবোধ, সঙ্গীত প্রিষতা 
তার চরিত্রকে আভিজাত্যপূৰ্ণ কবে তুলেছিল । 

১৯৪৬ খ্ৰীষ্টাব্বেব ২রা সেপ্টেম্বর প্রমথ চৌধুবী অপুত্ৰক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। 


টি: কৃ 


॥ প্রমথ চৌধুরী রচিত গ্রন্থাবলী ॥ 
প্রবন্ধ ৰ 

১। তেন নুন লকড়ি।। ১৯০৬? পৃ৪৮। (১৩১২ বালের মাঘ ও ফান্তন 
মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি পরে ‘নান! কথা, গ্রন্থে স্থান 
পায় 1) 

২। The Story of Bengalee Literature (Paper read at the 
Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June 1917) 
15th August 1917, P. 17. 

৩। বীরবলের হালখাভা ৷৷ ওরা সেপ্টেম্বর ১৯১৭1 পৃঃ ২৭৮ ৷ (ত্ৰিশট প্রবন্ধের 
সংকলন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪টি প্রবন্ধ নিয়ে “বীরবলের হাপখাতা-প্রথম পৰ্ব’ 
নামে ১৩৩৩ সালের আযাঢ় মাসে প্রকাশিত হর ।) 

৪। নানা কথ।॥ ১৩ই মে ১৯১৯ | পৃঃ ৩৬২. (২১টি প্রবন্ধের সংকলন)। 

৫ 1 আমাদের শিখা ৷৷ ২৫ আগষ্ট ১৯২০। পৃঃ*১০৪। (প্রবন্ধ ংকলন)। 

৬। দু-ইয়ারকি ৷৷ ২৯ জুলাই ১৯২০ [১৯ মার্চ ১৯২১]! পৃঃ ১৭৫ | (৪টি প্রবন্ধের 
সংকলন)। 

৭। ৰীরবলের টিগ্সনী ॥ .১৩২৮ নাল [২রা আগষ্ট ১৯২১] ৷ পৃঃ ১২৪ । (৮টি, 
প্রবন্ধের সংকলন) 

৮। র্নায়তের কথা ৷ ১০ই আগষ্ট ১৯২৬। পৃঃ ১/4৮০ | (রবীন্দ্রনাথের 
ভুমিকা ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন ।) 

৯। নানা চর্চা ৷৷ লা মাৰ্চ ১৯৩২ [১লা জুন ১৯৩২] | পৃঃ ২৭৬ ৷ (১৪টি প্রবন্ধের 
ংকলন) হি 

১৭ ৷ ঘরে বাইবরে।৷ ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬ । পৃঃ ১২৭ ৷ (৯টি প্রবন্ধেব সংকলন)। 

১১1 অভিভ্ঞাবণ |॥ ৯ই ফাল্গুন ১৩৪৩। (চন্দননগবে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ। অন্তান্ত 
শাখার সভাপতিদের ভাষণও সন্নিবেশিত ।) | 

১২। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাবণ ॥ ২৯শে মাঘ ১৩৪৪ ' 
পৃঃ ১৫1 (কুষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত-সম্মিলন-এর ভাষণ) 

১৩। প্রাচীন হিন্দুস্থান ৷৷ অগ্রারস ১৩৪৬ [ওরা ফেব্রুয়ারি ১৯৪০]। পুঃ ১ 
(দুটি প্রবন্ধের সংকলন) ৷ 


প্রমথ চৌধুরী ১৫ 
১৪। বন্গসাহিভ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।। ডিসেম্বর ১৯৪৪ [২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৪]। 
পৃঃ ১৭। (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তু ভামালা)। 
১৫1 হিন্দু সংগীত ॥ বৈশাখ ১৩৫২ [১৪ই জুন ১৯৪৫] (কয়েকটি সংগীত সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধের সংকলন) । 
১৬। আত্মকথা ৷৷ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ [২৮শে জুন ১৯৪৬] ৷ ৰণ ১১৪ | 
১৭। প্রাচীন বজসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ৷৷ ফান্তন ১৬৬৭ ৷ পৃঃ ৩২। 
১৮৯) পত্রাবলী-ধর্ম ও বিজ্ঞান ৷৷ ১লা অক্টোবর ১৯৩১ । 
গল্প ও উপন্যাস 

১। চার-ইয়ারি কথ! ॥ জানুয়ারী ১৯১৬ [১১ই আগষ্ট ১৯১৬]। পৃঃ ৯৭। 
গল্প । (এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী কৃত-_/8158 of Four 
Friends/June 1944, ০. 119.) 

২। আহুতি ॥ ১৯১৯ খ্ৰী:। পৃঃ ১৯৯ | (৫ট গল্প)। 

৩। নীল লনোহিতণ৷ পৃঃ ১৩১। (১১টি গল্প)। 

৪। নীল লোহিতের আদি প্রেম ৷৷ (৬টি গল্প)। 

€। ঘোষালের ব্রিকথা ৷৷ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ | পৃঃ৯৩। (৩টি গল্প) 

৬। অন্ুুকথ। সপ্তক ৷৷ ১৩৪৬ [১লা জুলাই ১৯৩৯]। পৃ: €৯ | (৭টি গল্প)। 

৭। গল্প সংগ্ৰহ ৷৷ ২০শে ভাদ্র ১৩৪৮ [৬ই সেপ্ম্বর ১৯৪১]1 পৃঃ ৫০৭ । 
(প্রমথ চৌধুবীর সন্বর্ধন। সমিতির পক্ষ থেকে প্রীপ্রিয়রঞ্ন সেন কর্তৃক এ পর্বস্ত প্রকাশিত 
তার সমস্ত গল্পের সংকলন |) 

৮। বারোর।রী ৷৷ ১৯২১ [২মে ১৯২১] (১২ আন সাহিত্যিকের রচনা | ৩৩-৩৬ 
* রিচ্ছেদ প্রমথ চৌধুবীর রচনা ৷ 

নিম্নলিখিত গল্পগুণি কোন পুস্তকে স্থান পায়নি ৷৷ 

শৈলেন্ত্ৰকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত “ছোটগন্প'-এর ১লা আযাঢ় ১৩৩৯-__সেকালের গল্প । 

ৰ ৬ইফান্তন = নীললোহিতের আদিপ্রেম। 
ৰ ৩১ ভাদ্র ১৩৪০ --ট্রাদ্রেম্তির সুত্রপাত । 
প্রতিভা] বস্থু সম্পাদিত “ছোটগল্প” গ্রস্থনাপার ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫১--দুই না এক । 
এছাডা আরও কযেকটি গল্প গ্রন্থতৃত্ত হয়নি ! 
কাব্যগ্রন্থ 
১। সনেট পঞ্চাশ । ফান্তন ১৯১৩ [২৫ মাৰ্চ ১৯১৩]। পৃঃ ৫০ । 
২। পর-চারণ ' ১৯১৯ [১২ই জুলাল ১৪২০] | পৃহঃ৮৪। 


১৬ জন্ম শতবাধিকী শঅদ্ধাঞ্জলি 


গএন্থাবলী 
১। প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী ॥ ২৬শে সেপ্টেম্বৰ ১৯৩০ ৷ পৃঃ ৩১১ শি 
(এতে আছে--কাব্য--সনেট পঞ্চাশৎ ও পদচাবণ ; গল্প--চার ইয়ারি কথা, আহুতি 
(সম্পূৰ্ণ) ও চটি গল্প; প্রবন্ধ-_'দৃ’ইয়াবতি’ (সম্পুৰ্ণ), আংশিক-_বীরবঙ্গেব হালখাতা, 
নানা কথা ও বীববলেব টিগ্ননী ও কথাসাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ । | 
২। প্রবন্ধ সংগ্ৰহ ৷৷ ১ম খণ্ড! ৭ই আগষ্ট ১৯৫২ | পৃ: ৩৩৩ । (২৬টি প্রবন্ধ) 


৩। প্র || ২ব খণ্ড | মাৰ্চ ১৯৫৪। পৃঃ২৭৭। (২৪টি প্রবন্ধ) ১ 
সাময়িকগত্ৰ সম্পাদন! 

১1 সবুজপত্র } 

২। বিশ্বভভাবতী পত্রিক।। 

৩। অলকা। 

৪! রূপ ও রীতি। 


€€৮, গু ৰ, ৰ 
“ল==<========<=-=== 


॥ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকৃতি ॥ 
॥ প্রবন্ধ 


প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সেবার সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অবদান তাঁব প্রবন্ধ সমষ্টি । বাংলা প্রবন্ধের 
ক্ষেত্রে তিনি একক এবং অনন্ত ৷ - .কথাটি নিছক প্রশংসা বাঁচক বা অত্যুক্তি নয়.। 

ইউরোপীয় . মিশনারীর্দের চেষ্টায যে গম্তের সুচনা হযেছিল, ঝামমোহন রায় তা 
জনসাধাবণের মধ্যে প্রচার করলেন । কাবণ তাব বুগান্তকারী সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম, 
বাংলা গষ্ঠ ভাষাকে, দায়ে পড়ে সকলকেই পড়তে হরেছিল ৷ রামমোহনের ভাষা যুক্তির 
ভাষা, রবীন্দ্রনাথেব মতে “গ্রানিট” ভাষা । বিগ্তাসাগর এলেন বাংলা গন্তে ললিত মধুর বাণী 
শোনাতে । এ'দেব মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখ করতে হবে ধীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 
সাদৃগ্ত পাও্য| যায’! -তিনিও প্রমথ নাথ শৰ্ম্মা অবশ্য সেটি ছিল তার ছদ্মনাম । আসল 
নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তার ‘কলিকাতা কমপালয়,' 'নববাবু বিলাস’ ও «নববিবি- 
বিলাস’ সরস গন্ধ রচনার নিদৰ্শন | বষ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকাস্তী’.চংকে প্রমথ চৌধুরীর গন্ধ 

' রচনার যথার্থ পূর্ব পুকষ বলেণ্‌ চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভারপর রবীন্দ্রনাথ এলেন 

প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচিত্র*ও বিপুল সম্ভার নিয়ে। তৰে আমর! একথাও বলতে পারি 
রবীন্ত্রনাথেয় গন্ধ রচনার মোড় ফিরিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী । 

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষার কলম নিয়ে নামলেন । ইতিমধ্যে 
প্যারীর্টাদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে চলিতভাষা! ব্যবহৃত হওয়ার পর অনেকেই সবস 
রচনায় চলিতভাষ| ব্যবহাব করতে থাকেন। কিন্তু প্রস্থ চৌধুরী সরস, নিরস, বিরস-্ 
কাউকেই ছাড়েননি চলিত ভাষাব-গাড়ীতে চাপাতে । 

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বড়ো কথা হল তিনি গতানুগতিক মিটি প্রবন্ধ নিতে 
ভালবাসতেন ন! প্রবন্ধ জিনিষটা রচনাব পেছনে কেমন যেন একটা বাস্তবের তাগিদ 
আছে। প্রথম যুগের প্রবন্ধকাররা তর্কের খাতিবে প্রবন্ধ রচনা করতেন |! আকাল 
ছাত্র পড়ানোর জন্তু প্রবন্ধ লিখতে বসে আমরা সব পাঠককেই ছাত্র ভেবে জ্ঞান দিই। 
এ রোগ প্রমথ চৌধুরীর কাল থেকেই সুরু হয়েছিল। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ 
কবতে গিয়ে. তাঁকে এমন সব প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল যা তাঁর মনে ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধের প্রতি 
বিরূপতা জন্মে দিয়েছিল । শুধু তাই নয়, ফোন কবির লেখা পাঠ. করার আগে সমালোচন। 
পড়ে, স্মালোচকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকেও তিনি নিন্দা করতেন | ফলে তার. প্রবন্ধ 

্মধিকাংশ স্থলেই নৃতনত্বের চমক এনে দিষেছে 

কিন্তু নৃতনত্বের মোহে তিনি “আবোপ-তাবোল' বকেননি। হুক্তিগ্রান্ তীক্ষ মননশীলতা'র 

দ্বারা তাব বক্তব্যকে তিনি যাচাই করেছেন ৷ অবশ্য একথাও স্বীকার করছে হবে তার 


১৮ প্রমথ চৌধুরী 
অনেক প্রবন্ধ প্রয়োজনের ভাগিদেই বচিত। বিভিন্ন সভাষ বজক্ত্‌ত| দেবার জন্তু তাকে ) 
অনেক প্রবন্ধ তৈবী কবতে হযেছিপ । কিন্তু লে স্ব প্রবন্ধ শ্রোতাদের মন বাখবাব জ্রন্ত নব । 
'_ যথাৰ্থ গ্রন্থকীট বলতে যা বোঝায় প্রমথ চৌধুবী 1ছলেন তাই। বই পড়া ছিল তীর 
নেশা ৷ ‘বই পড়া” প্রবন্ধে তিনি সে আলোচনাও কবেছেন। কিন্তু বিস্তব প’ডে পাণ্ডিত্য 
ফলানো তার উদ্দেশ্য নব ! ভাই ভাবত চন্রেন এই উক্তিব সংগে তার মনের মিল হয = 
“পডিযাছি যেই মত লিখিবাবে পারি | 
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবাবে ভারি ॥ 
ন! ববে প্রসাদগুণ না হবে রসাল । 
অতএব কহি ভাবা যাবনী মিশাল ৷|” 
ফরাসী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য থাকলেও ভাই তিনি ভযে ভবে 'ফবাঁলী সাহিতে/র বর্ণ- 
পরিচয়? রচনা করেন। 
প্রমথ চৌধুবী ১৮টির মত প্রবন্ধ গ্রন্থে শতাধিক প্রবন্ধ রচনা কবেছেন। প্রবদ্ধগুলি 
বিষয় বৈচিত্র্যেরও দাবী বাখে। এগুলিকে কয়েকটি ছাগেঞ্ভার্গ কবে দেখা যেতে পারে-_ 
সাহিত্য, ভাষা, ভারতবর্ষ, সমাজ ও রাজনীতি, সংগীত ও বিবিধবিস্ুষক ।' 
সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাই প্রমথ নৌধুবী বেশী কবেছেন, এবং এই প্রবন্ধগুলিই 
শ্রেষ্টত্বের দাবী রাখে । বাংলা, সংস্কৃত ও ফবাসী সাহিত্য সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনাই স্থান 
পেয়েছে । কোলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে গিবিশচন্ত্র ঘোষ বজ্ত্‌তারপে তিনি “বঙ্গ পাহিত্যের 
ংক্ষিপ্ত পরিচয়” দিয়েছিলেন | কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাস বচনাব গতান্ু- 
গতিকতা অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংল সাহিত্যেব গতিপ্রক্ৃতি নিদ্ধারণেই তীর উৎসাহ 
বেশী। “বর্তমান বঙ্গলাহিত্য' নামক মূল্যবান প্রবন্ধটিতে তিনি সে কাঙ্গ কবেছেন। 
রামমোহন বায়কে প্রথম যথার্থ ভাবে আবিষ্কার করেন ববীন্দ্রনাথ। প্রস্থ চৌধুবা ও 
রামমোহনৈর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী । কিন্তু “বামমোহন রায়” প্রবন্ধে তিনি আলোচনা 
করেছেন_ বাঙালীর কাছে বামমোহন বায় বাস্তভিত্তি অপেক্ষা কল্পনার উপরই প্রতিচিত। 
'ভাবতচন্্র--গুমথ চৌধুরী (সম্ভবতঃ) প্রিয় কবি। 
অথচ “জয়দেব'কে তিনি সে বকম প্রশংসা কবতে পাবেননি। বাংলা স্হিভ্যের তন্ব 
আলোচনা তিনি কবতে চাননি । কিন্তু ‘বস্তুতদ্ৰতা ও বস্তু কি’, ‘কাব্যে অশ্লীলতা - 
আলংকাবিক মত’ প্রবন্ধে কিছু মুল্যবান মন্তব্য করেছেন। ববীন্দ্র পাঠকের অনুধাগী 
হিসাবেও তাকে অনেকক্ষেত্রে কলম ধরতে হয়েছিল । “চিত্রাঙ্গদা” জাব্যটিব বিদ্রাধীদেব থ 
তিনি কষেকটি যুক্তিপূৰ্ণ কথ! বলেছেন। 'হর্মচরিত' ও ‘মহাভারত ও গীতা’ প্রবন্ধ 'াব 
সংস্কৃত জ্ঞানের নিরাডন্বব প্রকাশ। 


- & 


জন্ম শতবাধিকী শ্রদ্ধাগ্ুলি ১৯ 


ভাষা সম্বন্ধীয় অধিকাংশ প্রবন্ধেই প্রমথ সৌধুবী চলিত ভাষার পক্ষে ওকালতী করেছেন 1 
নিজে যা পয়োগ কবছেন, তা সাহিত্যে প্‌.সাবিত কবাব জন্যই এ আন্দোলনেব পৃয়োজন 
ছিল। 

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার চিণ্তাব ফসল-_“ভাবতবর্ষের এঁক্য’, "ভারতবর্ষ সভ্য কিনা’, 
‘ভাবতবৰ্ষেব জিযোগ্রাফী”, ‘অনু হিন্দুস্থান’ গভৃতি পৃ.বন্ধ । 

সমাজ ও বাঙ্গনীতি বিষয়ক প.বন্ধে তিনি গভভীবতর স্তর থেকে সমস্তাগুলি তুলে ধরেছেন। 
সংগীত"সঘন্ধীব তার চিত্ত৷ পূ.কাশিত হথেছে--“হিন্দু সংগীত গ্রন্থে | 

এছাড়াও তিনি অন্ঠান্ত বহুবিধ প.বন্ধ বচন: করেছেন | আত্মকথা’য় ব্যক্তিগত জীবনের 
স্থৃতিচারণ কবেছেন ৷ তাৰ ‘যৌবনে দাও রাগ্টাক|’ একটি উল্লেখযোগ্য পবন্ধ। সত্যেন্দ্ৰ" 
নাথ দত্তেব একটি কবিতার শেষ ছত্রকে কেন্দ্র কবে এই পৃবন্ধ চিরধুবা প.মথ চৌধুরীর 
বৌবনপূজা । 

পৃ.মথ চৌধুরীব প.বদ্ধের বিচার এই জাতীয় নীরস আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব নব । তাঁর 
প.ৰন্ধের রমে অবগাহন করলেই বার্থ লাভবান হওযা যাবে । 

রা ছোটগল্প 

পৃম্থ চৌধুবী ছোটগল্প সম্বন্ধে বলেছিলেন, ছোটগল্প-বা ছোটও হবে, অথচ গল্পও 
হবে। আবাব তিনি ভাব এই মতকে নিযে রসিকতা ও কবেছেন “ছোটগল্প” গল্পে । তিনি 
তব ছোটগল্প লেখাব আর একটি কাবণ বল্ছেন--"তাহলে ছোটগল্প আমারই লেখা উচিত, 
কেননা আমার মুখে গল্প ছোট হতে বাধ্য । আমার বর্ণনা ক্রবাব শক্তি নেই, আর বক্তৃতা 
কববার পৃ.বৃত্তি নেই |? 

বীববল ছদ্ুনামে 'রাম ও গ্যাম' গল্প লেণবাব সমঘ তিনি রসিকতা! -কবেছিলেন__' আর 
পাঁচজনের দেখাদেখি আমিও অতঃপব শন্ম লিখতে সুক করেছি, কেননা গল্প না লিখলে 
আলঙকাল সাহিত্য-সমাঙ্গে কোনবপ প.তিষ্ঠ! লাভ কবা যায ন1।” 

কিন্ত বসিকতা যাই ককন না কেন পথ চৌধুরীব গল্পকাঁব হিসাবে অবদান নেহাৎ কম 
নয। তিনি অনেকগুলি গল্প রচনা কবেছিলেন এবং 'বারোযারি' নামে একটি বারোযারি 
উপন্যাস বচনায অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

পৃ.মথ চৌধুবীব গল্পের মধ্য থেকেও ভাব বিশেষ মানসরূপটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না। 

। অধিকাংশ গল্পেই তার তীক্ষ ব্যঙ্গপ্‌.বণত। প.কাশিভ হযেছে । কিন্তু গল্পগুলির রস নেহাৎ 
কম নয়। মানব জীবনের গভীরপ্তরের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার সংগে সে গল্প আমাদের 
পবিচর কবিষে দেয় ন| ৷ হান্ধা হ।সির হাঙ্যায় বাস্তব জীবনের কঢ়তাকে ভা পকাশ করে। 


তদ 


জন্ম শতবাধিকী অন্ধাঞ্জলি ২০ 


রবীন্দ্রনাথ . একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুবীর গল্প সম্বন্ধে লিখেছেন--"এখন মনে হচ্ছে 
তোমার গল্পগুলে!. উদ্টো দিক দিযে সুক হলে ভালো হত । তোমার শেষ গল্পটা সবচেয়ে 
umn | গল্পেব প্রথম পবিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্ত--তার পরে অন্ত 
গল্পে মনস্তত্ব এবং আর্টেব বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার ছুটি নায়িকাই ফাকি - 
একটি পাগল, আব একটি চোব | কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্ততঃ পুরুষ পাঠকের যে একট! 
স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনগব বিদ্রুপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব 
পাঠকের সঙ্গেই ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নব-_-এই অন্তে ভারা চটে ওঠে | তার্দের পেট 
ভরাবার মত কিঞ্চিত মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত । তুমি করালে কিনা 
"ঘ্রাণেন-অর্ধভোজনং*_-কিস্তু কথাট। একেয়ারেই সত্য নয়--বস্তুত, প্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস । 
মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে একথা বল্তে পারে না! যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার |” 

প্রমথ চৌধুরী পাঠককে ঠকানর কাজে ওস্তাদ্‌। তিনি গল্পের শেষে পাঠককে হঠাৎ 
চমক দিয়ে কাহিনী পমিষে তোলেন । ছোটদের অন্য তিনি যে কটি গল্প লিখেছেন, 
সেগুলিতে মিথ্যা গল্প বানাবার চেযে একট! সত্যকে গ্রীকাশ করাব ঝোঁক দেখা যায । 
প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি অনেকটা রাজশেখর বন্থু ও ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের 
সমধর্মী। 

সনেট ও কৰিত৷| 

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “সনেট পঞ্চাশৎ’। এই কাব্য ভিনি পরিণত যৌবনে 
রচনা করেন। পরিণত বয়সে ভাবের উচ্ছাস খুব কমই থাকে, বিশেষত: প্রমথ চৌধুরী 
inspired Poet নন। ভাই তার কবিতা রচনাষ সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যাব । 
তিনি মৃলতঃ গগ্ভশিল্পী | গগ্শিল্পীব কলমে কবিতা রচন! কবতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে 
পদে পদে সচেতন হতে হযেছিল। এই সচেতনতার ছাপ তাব কবিত্বার আঙ্গিক 
নির্বাচনেই বিবৃত ‘রষেছে । তিনি তাব কবিতার বাহন হিসাবে "সনেট'কে" গ্রহণ 
করেছেন। সার্থক শিল্পীর হাতে সনেটেব দৃঢ়বন্ধ রূপের মাধ্যমেই বে চরম কাব্যোংক্য 
দেখান সম্ভব হয়েছে তার প্রমাণ বয়েছে বিখসাহিতে) । কিন্ত এই জাতীর কবিতায় বে 
আগে গঠনভলী, তারপব ভাবের প্রাধান্ত দেওয়া হয় সে কথা অস্বীকাব করবাব উপায 
নেই। 

ইতালীয় কবি পেত্রার্কাকে যদিও সনেটের "জনক বলে অভিহিত কব! হয়, তবুও 
পেত্রার্কীর প্রায় ২০৭. বছব আগে স্পেনে সনেট লেখা হয়েছিল। সেগুলির অধিকাংশই 
- ছিল (প্রেমবিষয়ক | ল্যাটিন 'সনেটো” শব্দের অর্থ মৃদু গীতিপ্রবাহ । পেত্রার্কাব হাতেই 
সনেট সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ যতি লাভ করে+ তার অধিকাংশ সনেটই প্রেমবিষয়ক বলে তাতে 

২ 


পাপ পপ সত আপাতত প পপ শপে ও ন শাপলা পাশাপাশি পা পা পাপা 


পা 


নবি 


শা ২৮৯ 
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১ বৈচিত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংর জী সাহিত্যে সনেটকে প্রতিষ্ঠিত করেন সারে 
(surrey) ও ওয়াট (wyalt)। Shakespeare-সনেটে এক নববুগের সুচনা করেন । 
পরবর্তীকালেও সেটের অনেক বিবর্তন হয়েছ | (01858508! সনেটেব উদ্বাত্ততা Milton 
“এ, এবং Romantic সনেটের বৈচিত্র্য ০:9০: এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত । 

বাংলা সাহিত্যে সনেট আমদানী করেন মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত । সনেটকে তিনি 
‘চতুর্দশপদী’ করে তুললেন । 'মিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা সনেট রচনা করে তিনি সনেটের 
মূল সবে কিছু পরিবর্তন ঘটাপেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ৪ সনেট রচনা 
করেছেন। এই সমস্ত বাঙালী সনেট রচধিত-দের মধ্যে প্রমথ চৌধুবীর নামও উল্লেখযোগ্য । 
পেত্রার্কার হাতে সনেটের যে আঙ্গিক নির্দিষ্ট হল-_তাকে দু'টি স্থুলভাগে ভাগ করা 
হয়েছে । মোট ১৪ লাইনেব কবিতাটকে প্রথমে ৮ লাইন ও পবে ৬ লাইনে বিভক্ত করা 
হয়েছে। প্রথম আটপদকফে 0০৮৪৮ (বাংলায়-অঠীক) এবং শেষের ছ’টি পদকে sestet 
(ৰা ষষ্টক) নামে অভিহিত কর! হয়। প্রথম আট ছত্রের মধ্যে সাধারণ বর্ণনা ও শেষের 
ছয় ছরের মধ্যে ভাবের গভীরতা বা বিশ্লেষণী ভংগী দেখা যায়। Shakespeare প্রথম 
৮ ছত্ৰ ঠিকই রেখেছেন, কিন্তু শেষের ছ'টি ছত্রকে ৪ ও ২ এই ভাবে ভাগ করেছেন। এবং 
শেষের ছু'লাইনেই মুল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে । এই জন্য সেক্সশীযরের সনেটকে 
র্যাটুল সাপের সংগে তুলনা ফর! হয়। র্যাটুপ সাপের যেমন লেক্ছে বিষ থাকে তেমনি 
এই সনেটেরও চমক শেষ ছু'লাইনে । এই সমস্ত রীতির সবগুপিরই ব্যতিক্রম হল 
প্রমথ চৌধুরীর সনেট । কারণ তিনি সনে:টের ক্ষেত্রে ফরাসী রীতিকেই গ্রহণ করেছেন। 
ফরাসী সনেটের বৈশিষ্ট্য হল--"অক্টেভের ছুটি ভাগ--৪১ ৪1 প্রথমটিতে বস্তুর উপস্থাপনা, 
দ্বিতীরটতে সেই বস্তু সমন্ধে বিরুদ্ধ মত! সেষ্টেটের ভাগ--২, ৪1. প্রথম ছু'লাইনে 
বক্তব্যে পঞ্চগিতি ও পবের চার লাইনে বুল বক্তত্য। এই ফরাসী সনেটে আবেগ নেই, 
ভাগভীবভাও নেই | ফরাপী সনেটে গঢ়বদ্ধতাব বদলে বহুভংগভার বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য 
করি। 47 2h ৪4 
০ মিলেব ক্ষেত্রেও সনেটের একট? নির্দিষ্ট বাধন আছে। প্রথম ৮ লাইনের’মিল একপ-_.. 
{ ক-খ-খ-ক-ক-খ-খ-ক্ । শেষ লাইনে মিলের কিছুটা স্বাধীনতা আছে । তিনটি বিভিন্ন 

_ মিলও ব্যবহৃত হতে পারে। সনেটের একপ গাঁঢ়বন্ধতার মধ্যে ষে নিটোল ভাবটি প্রকাশিত 
হয ভার সম্বন্ধে একজন রসন্তের মন্তব্য | 

| “A sonnet is a moments mouucient 
Memorial from the soul's etern:ty 


‘Ta one deathless hour.” 


২২ - প্রমথ চৌধুরী 

সনেটের ইতিহান সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অত্তিপচেতন। “সনেট কেন চুপ” ঢ় 
এই প্রবন্ধে বাংলা সনেট সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য এখানে অপ্ৰাসংগিক হবে না বলে 
উদ্ধত করা হল--" 

“কি কারণে সনেট চতুৰ্দশপদী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে এবং সে মন্ত 
কেবল মাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ ভার সপক্ষে কোনোবপ অকাট্য প্রমাণ দিতে 
আমি অপারগ । স্বদেশি কিংবা বিদেশি কোনোরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমায় পরিচয় নেই, 
পিঙ্গল কিংবা গৌর কোনো আচার্ষের পদসেবা আমি কখনো করিনি | সুতরাং আমার 
আবিষ্কৃত সনেটের ‘চতুর্দশীতত্ব' শাস্ত্ৰীয় কিংবা অশাস্ত্ৰীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞরাই ধলন্তে 
পারবেন । | 

চৌদ্দ কেন ?--এ প্রশ্ন ননেটের মত বাংলা পরার সমন্ধেও জিজ্ঞাসা কর! যেতে পারে! 
এর একটি সমন্তার মীমাংসা করতে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা- 
অগ্রসর হতে পারব । এ . 

আমার বিশ্বাস বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুৰ্দশ হবার একমাত্র কারণ 
এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের | 
পাচ-ছয় অক্ষরের শব প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশি । সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল 
সময়ে ছুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধা হয় না। সেই সাততে দ্বিগুণ করে নিলেই 
গ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশন্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শবই ও চৌদ্দ অক্ষরের 
মধ্যেই থাপ- খেরে যার । এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমদের ভাষায় ছু অক্ষরের 
শকের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের শামিল ধরে 
নেওয়া যেতে পারে, যেহেতু হুই স্বভাবতঃই চারের 'অস্তর্ভূত। 

এই চৌদ অক্ষর থাকবার দকনই বাংলা ভাষার কবিতা লেখবার পক্ষে টন সর্বাপেক্ষা 
প্রশস্ত । একটান| লম্বা কিছু লিখতে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বলতে হবে এমন 
কোনো রচন। “করতে গেলে, বাঙালি কবিদের পয়ারের আশ্রয অবলম্বন ছাড়া উপার়াস্তৰ 
নেই। কৃত্তবাস থেকে আরম্ভ করে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যস্ত বাংলার কাব্য.নাটক " 
রচয়িত৷ মাত্রই পূর্বোক্ত কারণে অসংখ্য পয়াব লিখতে বাধ্য হযেছেন, এবং চিরদিনের জন্ত | 
বাঙালির প্রতিভা ওঁ পয়াবেব চবণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। ন 

পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরের মত সনেট চতুর্দশ পদের একত্র সংগঠন, আমাব বিশ্বাস, ( 
অনেকটা একই কারণে একই রকমেব যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে । | স্‌ 

বোধহৰ সকলেই অবগত আছেন যে, জীব জগৎ এবং কাব্য লগন্ছের ক্রমোরতির নিয়ম 
পরস্পর বিরুদ্ধ । জীব উন্নতির সোপানে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক-পদলোপ হয়, 


জন্ম শতবাধিকী শ্রদ্ধাগুলি = ২৩ 


১১১১১ 


+ কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয় । পদ্য ছুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্ৰহণ করে ; 
দ্বিপদীই হচ্চে সকল দেশে সকল ভাষার আদি ছন্দ। কলিবুগের ধর্মের মত, অর্থাৎ বকের 
মত, কবিতা একপায়ে দাড়াতে পারে না। 

এই দ্বিপদী হতেই কাব) জগতের উন্নতির ছিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং 
ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীভে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীম! ৷ কেন? 
-_'সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক | আমরা যখন মিল্-প্রধান সনেটের গঠন রহস্ত 
উদ্ঘাটন করতে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত ব্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুপ্পদীর আকৃতির 
আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সংগত হবে! অমিত্ৰাক্ষৱ কবিতা কামচারী, চরণের 
সংখ্যা বিশেষের উপর তার কোনে নির্ভর নেই, তাই কোনোরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে 
আবদ্ধ রাখবার জো নেই 

পদ্বপদীর চরণ ছুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম ছুটি চরণ দ্বিপদীর মত 
পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর একটি চরণের অভাবে আলগ! ভাবে দাড়িয়ে থাকে, 
এবং অপর একটি ত্রিপর্দীর সান্নিধ্যলাভ করলে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়। বাংলা, সংস্কৃত, ইরেছি এবং ফরাসি ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ, 

- কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর (e728 7319.) গঠন স্বতন্ৰ - 

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণেব মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের 
জন্য পরবর্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে | ইতালীয় ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূৰ্ণ । 
ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিভ অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্বাপর” 
যোগ কেবলমাত্র নিলহুত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড় হোক ন! 
কেন, সে মোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্বস্ত একটি কবিতার অন্তৰত 
ত্রিপদীগুলি *এই মিপনসথত্রে গ্রথিত, এবং ইন্ুর পাকের স্তায় পরস্পর যুক্ত । নিয়ে রবার্ট 
ব্রাউনিং রচিত THE STATUE AND THE BUST নামক কবিতা হতে 
ইতালীয় ত্ৰিপদীর নমুনাস্বরূপ :ছয়ট চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। পাঠক ফ্লেখতে পাবেন ষে, 
প্রথম ত্ৰিপদীয় মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্ৰিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে ।-" 

‘There's a palace in Florence, the world knows well, 

And a statue watches it from the square, 

And this story of both do our townsmen tell, 

৮4855 ago, a lady there, 
At the farthest window facing the Hast, 
Asked, “Who rides by with the royal air ? 
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২৪ জন্ম শতবাধিকী শ্রন্ধাপ্রলি 


ডি জি জত তাম ভাবা Oo Ua a“ a আৰত তা ন-ন ৱা শপ পপ পপ জন সাল পপি 


অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেবত্ব হচ্ছে, দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে মধ্যস্থ একটি কিংবা ছুটি + 
চরণ ডিঙিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলৈর ক্ষণিক বিচ্ছেদ বক্ষ] ক'রে চারটি চরণের মধ্যে 
ছু"ঙ্গোড়া! মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম! ছুটি দ্বিপদী পাশাপাৰি" 
বলিয়ে দিলে চতুষ্পদী হব না। চতুপ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণে সঙ্গে নয় চতুৰ্থ 
চরণের সঙ্গে মেপে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয় নয় চতুৰ্থের সঙ্গে মেলে । এক কথায় 
চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর ৷ - 

আমি পূর্বেই বলেছি যে, দ্বিপদী ত্রিপদী ও চতুষ্পরীই পদ্তেব মূল উপাদান ৷ বাঁদবাকি 
যত প্রকার পণ্তের আকার দেখতে পাওয়। যায়, সে সবই দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে 
হর ভাঙচুর করে, নয় জো ডাঁতাড়া দিয়ে গঢ়া । এসত্য প্রমাণ কববার জন্য বোধহয় উদ্বাহরণ' 
দেবার আবশ্যক নেই । 
কবিতার পূর্ববর্ণিত ক্লিমুতির সমন্বয়ে এক মুন্ডি গডবার ইচ্ছে থেকেই সনেটেব সৃষ্টি । সেই 
কারণেই সনেট আকৃতিতে সমগ্রতা একাগ্রতা এবং সম্পূর্ণত। লাভ করেছে । ব্রিণদীর সঙ্গে 
চতুষ্পদীব যোগ কবলে সপ্তপদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্তপঙ্ঈকেবিগুনিত করে নে ওযাতেই. 
সনেট চতুৰ্দশ পদ লাভ কবেছে। এই চতুর্দশ পদের ভিতর ঘিপ্মদী ত্ৰিপদী এবং চতুষ্পদী 
ভিনটিসই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান থাপ খেকে যায় । 

পেত্ৰাৰ্কার বনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত ছুটি যমঞ্গ চতুল্পদীব সমষ্ট, 
এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে আন্ত দ্বিপদী বিগ্রমান | যষ্টকও এরূপ দুটি 
ত্ৰিপদীব সমষ্টি । ফরাসি সনেটও এঁ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু 
ষষ্টকের মিলের বিশিষ্টতায় । ফরাসি ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্রব্যবধান 
দিয়ে চরণে চরণে মিলন সাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেই অন্ত ফরাসি সনেট বষ্টকের প্রথম, 
দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধাবণ করে। হু 

সনেট ভ্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে চতুৰ্দশপদী হতে বাধ্য 1” 

গপ্ভশিল্পী প্রমণ্র চৌধুরী হঠাৎ কবিতা লেখ! আরম্ত করলেন কেন? এ সম্পর্কে তিনি 
শ্রীঅমির চক্রবর্ভীকে লেখ! একটি চিঠিতে বলেছেন--"এখন আমার সনেটের জন্মকথা 
বলছি। চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতা P ]২, 1285 আমাকে সনেট লিখতে অস্থুরোধ করেন, 
তীয় কথামতো আমি 7২০:15810 প্রভৃতি ফবানী কবিদেব পদাহথধরণ কবে সনেট লিখতে 
শুক করি। ফরাসী সনেটের সঙ্গে ইভালীষ সনেটের প্রভেদ এই যে, ছুই সনেটেই প্রথম 
অষ্টক সমান ৷ শেষ যষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে তুই ভাগ কবেছেন। *" 
প্রথম একটি দ্বিপদী পবে একটি চতুষ্পদী | সনেটের €5০1:30€ বড কঠিন অন্ততঃ 
আমার পক্ষে ! ফরাসী সনেট'গড়। অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ। তাই আমি ওঁ {০৮0 টাই নিই। 


r 


4 ওরই মধ্যে একটু সহজ বলে। 


প্রমথ চৌধুরী ৷ ২৫ 


সী পপ পাপ জপ = ভৰতত = || 


আমার লেখা সনেট লোকে ছেলেখেলা বলে প্রত্যাখ্যান করেন--এব* মাসিক পল্লে 
প্রকাশ করতে চাননি নিতান্ত খেলো বলে। ভখন রবীন্দ্রনাথ বিলেতে-_গীতাঞ্জলির 
ইংরাদী অনুবাদ প্রকাশ করছেন । সকলে প্রত্যাখ্যান করলেও জ্যোতিকাকা মহাশয় 
আমাকে ওর প্রশংসা করেছিলেন এবং ভারতী পত্রিকায় আমার খাতিরে চারটি সনেট 
প্রকাশিত হয়। তারপর প্রিয়নাথ সেনের অনুবোধে আমি সনেট পঞ্চাশৎ প্রকাশ কৰি! 
তিনিই ছিলেন আমাব রচিত সনেটেব আদি গুণগ্ৰাহী ।? 

“সনেট লেখবার অন্য কাবণও হিল--প্রবীজ্বনাথেৰ কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে 
আমি একটু বিবক্ত হয়ে গিষেছিলুম ॥* 

কিন্তু এই বাহ্যিক প্রেরণা ছাডাও, পদ্বের আঙ্গিকে এক নৃতন রীতির পরীক্ষা করার জন্ত 
তিনি এ পথে এলেন। সে নূতন ভঙ্গী হল কবিতায় বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষতা | তাই নিলের 
কবিতা! সম্পর্কে ‘পদচারণ’-এর উৎসর্গে সত্যোন্্রমাথ দত্তকে বলেছিলেন_-”এ গুলির ভিতর 
আর কিছু না থাক্‌, আছে 7১৭৫ এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ £629০7.। 

‘সনেট পঞ্চাশৎ'-এর* তিনটি কবিতা ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ও চারটি কবিতা ‘ভারতী’ 


- পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩১৯ 


সালে। 

‘সনেট পঞ্চাশৎ*এ বিভিন্ন বিষয়ের 'কবিতা আছে। তার মধ্যে ‘সনেট’ কবিতাটিকে 
গ্রন্থের ভূমিকা হিপাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে তিনি সনেটের গুরু পেত্রার্কার 
খঘদনা করেছেন 1 ১ ৷ 

*পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোযদ্ধ, 

বাহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার | 

একমাত্ৰ তারে গুক করেছি স্বীকার, 

গুরুশিয্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ! ত 
ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, 

শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রশন | 

ইতালীয় ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ, 

গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট । 

কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজ্ঞাতীর গন্ধ 

সরস্বতী দেখা! দিবে পরিয়া বলেট 1 


পপি পাক পা সপ শা 


২৬ প্রমথ চৌধুরী 


কা অন পা লভ গহ" আপ পপ পালিশ পিপিপি 2 as 0 Sm লাজৰ পাপা শপকশপাপপাশিপপপপশশাপশপপিপপপী Wee them 0 


প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলিকে বিষয় অন্থুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা 
করা যেতে পাঁরে। 
ফুলকে কেন্দ্র করে ভিনি কষেকটি সনেট রচনা করেছেন-_-গোলাঁপ, রজনীগন্ধা, ধুতর! 
ফুল, কাঠাপী্টাপা প্রভৃতি ৷ ফুল সুন্দবের প্রতীক | ভাই ফুলকে নিযে কবিতা রচনা 
প্রীধ সব কবি কমবেশি করেছেন। বিশেষ করে রোমার্টিক কবিদেব কাছে ফুল একটি 
আকর্ষনীয় বিষয়বস্তু! কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ফুল সম্বন্ধীয় কবিভাগুলি প্রচলিত, নিয়মের 
ব্যতিক্ৰম | প্রথম দিকে তিনি কয়েকটি কবিতায় বর্ণনার মনোহারিত্ব ও 11:186,2" সৃষ্টি 
দক্ষতা দেখিয়েছেন । যেমন 'রজনীগন্ধা” কবিতায়-- 
প্রাত্রি হাতে সঁপে দেয় দিবা যবে সন্ধ্যা, 
পরায়ে তাহার অঙ্গে গাঢ় লাল আপে, 
"নিশা যারে ক্রোড়ে ধরে দিয়া বাহু কালো 
সেই লগ্নে ফোটো তুমি, বে রজনীগন্ধা 1” 
কিন্তু শেষের দিকে তিনি ফুলকে নিযেও রসিকতা করতে চাড়েননি ৷ যেমন ‘গোলাপ’ 
-কবিভায়-_“ফুলের নবাব তুমি নবাবের ফুল’ ইত্যাদি বলে সুরু কদর - 
“সোহাগে গলিয়া তুমি হও বা আতর, 
"' গুছ্ফালনে বসে; কর বেগম কাতর |” 
দেশী-বিদেশী কয়েকঞ্জন কবি ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন, 
যেসন--জরদেব, ভাস, চোরকবি, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি । এই কবিতাগুচিতে অল্প কথায় 
তিনি এইসব কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্য ও তাদের দেশকাপ সম্পর্কে সার্থক বিশ্লেঃণ করতে 
পেরেছেন ৷ আসলে এখানে তার সমালোচনা বুদ্ধি সহায় হয়েছে | ‘জয়দেব’ কবিতায় 
তৎকালীন সমাজের ছবিটি সার্থক ৪০ 
পআদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোরার { -- 


ডাকে; কৰি, য্লেচ্ছ আসে, করে করবাল, 
ধূমকেতৃ-কেতৃসম উজ্দ্রল করাল, 


বঙ্গভূমি পদে দলে তুকন্ক সোয়ার 1” ] 





‘চৌবপঞ্চাশিকা’র নায়িকা! তথা গ্রন্থের সমালোচনা ক করেছেন "মৰি কবিতা 
“নুপ্তোথিস্কা, শিথিলালী, বিলোল কবরী, ৷ 
প্রমাদের বাশিসম অবিদ্যা সুন্দরী !” - 
‘ৰাৰ্ণা্ড শ’ কবিতার তিনি বলছেন_. *- = 
“এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মৰ্ম্ম, i 
হাছে যদি পাই আমি ডোমাব চাবুক !" : - 


জন্ম শভবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি ২৭ 


০১১১১১১১১১১ 


প্রাচীন কাব্যের নায়িকাকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতা-_পত্রলেখা ও বসস্তসেনা । এই 
কবিতাগুলিবও বিশ্লেষণ সুন্দর । ‘পত্ৰলেখ|” কৰিষ্তায় পত্রলেখার উপক্ষিতা রূপটি ফুটিয়ে 
তুলেছেন তিনি 
“চন্দরাপীড় মুগ্ধনেত্রে হেবে কাদ্নস্বরী,-- 
রক্তাঘরে রাখো তুমি হৃদয় সরি ৷৷” 
‘বসস্তসেনা’ কে লক্ষ্য কবে তিনি বলেছেন-_ 
“কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন 
< সারানিশি লেগেছিল, করিষে প্রতীক্ষা 
বিশ্বলয়ী প্রণয়ের, প্রাণ বার পথ = 
ভারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা 1” 
“প্রেম ও আদর্শবাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্ধস 'বালিকাবধূ' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত । 
ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী, তার অনেকগুলিই 
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । ‘ব্যথঁ জীধন কবিতায় লিখেছেন_ 
“কবিতা লিখিনি কভু, সাধু-আদিরসে । 
যৌবন-লোয়ায়ে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে ॥ 
পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব । 
" পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব ॥" 
হানি ও কান্না’ কবিতায় বলেছেন-- 
“আর আমি ভালবাসি বিদূপের হাসি, 
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আধারের বল, 
উজ্জল চঞ্চল যার নিৰ্ম্মম অনল 
দগ্ধ করে পৃথিবীব শুষ্ক তৃণর।শি 11 
কিন্তু এই হাসির পিছনে ষে অশ্রুবিন্নুও লুকিষে থাকে তা’ তিনি স্বীকার কদেছেদ |-- 
“নয়ন যখন দিই হাসিতে মুঠিয়ে, _ 
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রজল ।”--(হাঠি) 
তাই তাঁর গভীর রসের কবিতাও হাসির মোডকে প্রকাশিত হয়--- 
«আজ তাই ছাড়ি যত এপদ খামার, 
চুট্‌কিতে রাখি সৰ আশা ভালবাসা” (গজল) 
‘আত্মকথা’ কবিতায় ভথাকবিত ভাব বিলাসী কবিদের লক্ষ্য ধরে বলেছেন 





২৮ জন্ম শতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 


পাপ পপ শপ পপ পাপ আপা 


প্হদয়ে জন্মিলে মোর ভাবেব অঙ্কুর, 
ওঠে না তাহার ফল শুন্তেতে ছুলিয়ে । 
প্রিয়া গোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে, 
্বরগ-মর্ত্য-মাঝখানে, মত ত্রিশাঙ্কুর 1” 
এই সমস্ত কবিতায় বিষয়বস্তুর ভিন্নত; থাকলেও হাসির ছটা রয়েছে কোথাও না 
কোথাও । কিন্তু কয়েকটি কবিতায় যথাৰ্থ ককিত্বের সুর বেজে উঠেছে। রী কৰিতার-- 
“আকাশে বিদ্যুৎ আজে! খেলে তলোয়ার, 
চাদের চুম্বনে ওঠে সাগরে দোয়ার । 
পূর্ণিমা আদিও ঘুরে আসে পক্ষে পক্ষে, 
আনিও প্রকৃতি আছে সবুজ, সৌখীন 
, নরনাবী আজো ধরে পবস্পরে বক্ষে,---- , - Es 
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন্‌ 1” 
শেষ লাইনে বৈরাগ্যের প্রতি.কটাক্ষ ছাড়া অন্ত হুত্রগুপলির সংগে রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ 
কাব্যগ্রন্থের ‘সেকাল ও একাল’ কবিতার মিল লক্ষ্য করা যায় | ৬ - 


‘অম্বেষণ’ কবিতায় যেন রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ধর্মের স্পর্শ লেগেছে প্রমথ চৌধুরীকে - 


"আজি জানিনে আমি হেথায় কি চাই!” রবীন্দ্রনাথও বলেন--কি জানি পরনে কি যে 
চায় । আবার - 
“রূপের মাঝারে চাহি অল্প দর্শন | = 
"অনের মাঝারে মাগি অনলম্পর্শন 11” ৷ 
এ যেন রষীন্রনাথের সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান | _ 


প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ হান্তোজ্জপ সুতির অন্ত্লালে যে সহৃদয় মুটি নুক্ায়িত ছিল তা’ 


‘ভূল’ কবিতার প্রকাশিত 

“ভাল চাম! বেসেছিনু, মিছে কথা নর । 
_ - যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী, -. | 

বকুলের তলে বসি, মমে মন গাঁখি.। 
-_বকুলের-গন্ধ বল কতদিন রর ? 
সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারমর, 
ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি, 
সে তিমিরে চিরে ছিল বিছ্যৎ-করাতি । 
»-বিচ্যতের আলে। কিন্ত কতক্ষণ রর ? 


০17 
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স্বপ্ন মোরা ভূলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে, 
শাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে ৷৷ 
নিভভানে! আগুন জানি জলিবে না মার, 
মনে কিন্তু থেকে যায় স্থৃতিরেথা তার, = 
হৃদিলগ্ন আমরণ পাবিজাত-হার । 
হৃদয়েব ভূল শুধু জগীবনেব সার !” 
রবীন্্রনমকালে কবিতা রচনা করেও প্রমথ চৌধুরী কবিতা রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব 
অতিক্রম করে যথেষ্ট নুতনত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য তীর কবিতা কেমন হবে 
সে বিষয়ে তাব যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তারও পর--স্ভৃতীর মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বস্তর ৷” 
অবশ্য শ্বশুব রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুবীর কবিতার যথার্থ মর্ম বিশ্লেষণ করে” 
ছিটলন-_প্প্রমথ তোমার সনেট পঞ্চাশৎ "ডে আমি খুব খুশী হযেছি। বাংলায় এ জাতের 
কবিতা আমি তো দেখিনি । এর কোন লাইনটিই ব্যর্থ নয, কোথাও ফাকি নেই--এ যেন 
ইম্পাতের ছুরি, হাতীব দাতেব স্বাটগুলি সনুবীব নিপুণ হাতের কাঁ্গ করা, ফলাগুলি ওন্তাদের 
হাতের তৈরী-ভীক্ষধার হাসন্তে বক্‌বক্‌ করছে-কোথাঁও অশ্ব বাণ্পে ঝাপসা হয়নি 
কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তেব দাগ লেগেছে । বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন 
তুমি ইম্পাতের তার চড়িয়ে দিষেছি |” 
-_২২শে এপ্রিল, ১৯১৩ (চিঠিপত্র ৫ম খও)। 
প্রমথ চৌধুবীর সনেটের মননশীলতা ও ব্যঙ্-বিদ্রপ এগুলিকে তীক্ষ করে তুলেছে। 
লঘুবিষয়কে গুৰু এবং গুদু বিষয়কে লঘু কবাতেও তার একটা স্বাভাধিক প্রবণতা দেখা 
ষায়। তার শবচয়ন ও পরিবেশনে সারল্য বক্তব্যকে সোজামুক্তি পাঠক হৃদয়ে নিক্ষেপ 
করেছে। অন্নদাশংকর রায় প্রমথ চৌগ্রবীর উপর বিভিন্ন প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে 
ৰলেছেন--“তাহার কবিতাব উপর কাহার কাহাব প্রভাষ পড়িয়াছে 2 মনে হয, ইটালীর 
কবি পেত্রার্কার, পাবসিক কবি ওমব খৈদামের, ভারতীব কবি ভাসেব, ধঙ্গীয় কবি ভারভ- 
চন্দ্রের । ‘কৈফিয়ং’ কবিভাষ ববিপুঙ্জার কথা আছে। কিন্তু উহা যেন দক্ষিণ মেরুর 
উপব উত্তর মেকব প্রভাব, বিপরীতেব উপর বিপরীতের |” ফরাসী সনেটের রূপবীতিকে 
তিনি মোটামুটিভাবে গ্রহণ করলেও পুবেপুরি গ্রহণ করেন নি। ফরাসী সনেটে ভাবের 
মোটামুটি ছেদ নেই। কিন্তু প্রমথ চৌহ্বীব সনেটে দশম প্দেই ভাবের ছেদ পড়ে, পরের 
৷ চারট যেন বিচ্ছিন্ন চরণ | 
বাংলার সনেট নির্মাণে প্রমথ চৌধুবী যে পিন্ধিশাত্ত কৰেছিপেন একথা স্বীকার করতেই 
হবে। 


৩০ প্রমথ চৌধুরী 


বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল যেমন সনেট রচনা করেছেন, তেমনি আর একজন 
উল্লেখযোগ্য সনেট রচরিতা হলেন ডঃ সুশীল কুমার দে! তীর ছ’খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
শীপালি' ও ‘ক্ষণদীপিকা' সনেট | সুশীল কুমারের সনেটে প্রমথ চোধুরীর প্রভাব 
পড়েছে । ‘দীপাণি’ কাব্যগ্রন্থের একটি নেটের সংগে প্রমথ চৌধুবীর ‘বসস্তসেন!’ সনেটের 
আশ্চার্য সাদৃগ্য লক্ষ্য কর! যার । - 


“কণ্ঠে দিলে লতা-ফানী বরিয়া মবণ, “কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন 
আনিলে স্বৈরিণী-দেহে সাবিত্রীর মন; সাবানিশি গ্ষেগে ছিল, করিতে প্রতীক্ষা 
অচ্ছোদের তীরে ধ্যানে রহিলে পাগিয়া ; বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ যার পণ । 

বয়ংবরে কতবার কণ্ঠে মালা দিলে ;* _ ভাৱি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা! |” 

--সুশীল দে | প্রমথ চৌঁষরী 


প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *পদচারণ' ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ্ত হয়। গ্রন্থটির 
মামজরণ করেন রবীন্দ্রনাথ । প্রমথ চৌধুরী গ্রন্থটি কৰি সযোন্ত্রনাব দত্তের নামে উৎসর্গ 
করেন। তার প্রত্যুন্তরে সত্যেন্দ্ৰনাথ ‘পদচারণের কবি’ ন্মুমে ১১৬ লেখেন তায় - 
শেষাংশটি উল্লেখ করি ।_ lh 
“ওগো! ছনা-চঞ্চরীক ! পদচারণের কবিবর ! 
পায়চারি করে চিত্ত তব গুপ্র-গীতি কুঞ্জবনে, 
তারিফে ফুটিয়ে ভারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর 1” 
অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে--তিনি 'পদচারণ' কাব্য রচনার ইতিহাস বর্ণনা 
কবেছেন--“কল্যাণীয়েষু ” 
সনেট পঞ্চাশতেব জন্মকথা তোমাকে ইতিপূর্বে লিখে জানিয়েছি । এখন পদচারণেব 
কথা বলছি । সনেট পঞ্চাশৎ সবুক্ধ পত্রের প্রকাশের পূর্বে বেরিয়েছিল পদচারণ তার পরে । 
রবীন্দ্রনাথ তখন,দেশে ফিরেছেন। আর পদচারণ তিনিই দেখে আমাকে ছাপতে অনুমতি 
ঘ্বিয়েছিলেন ৷ এব কতকগুলি কবিতা সবুজ্গ পত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। , 
পা্চারণের কতকগুলি সনেট পূর্বের লেখা যেগুলি আমি সনেট পঞ্চাশতে ছাপি নি। 
ও পুস্তিকার প্রথম সনেটটি বোধহয় মামার প্রথম লেখা । ওর £০101 ঠিক হয়নি প্রথম 
চৌপদীর মিল দ্বিতীৰ চৌপদীতে রাখতে পারিনি! আব কটি পুরো ইভালীয় সনেটের 
অনুরূপ । সনেট পঞ্চাশতের প্রতি সনেটই ফরাসী সনেটের আদর্শে লেখা । প্রথমে দুটিও 
চৌপদ্গী তাবপর একটি দ্বিপদী তারপর "আর একটি চৌপর্দী। ইতালীয় সনেটে কিন্ত 
ত্রিভঙ নয় । প্রথম আট ছত্ৰ তার উত্তমাঙ্গ আর শেষ ছয় লাইন ভার অধমার্গ। এ ধরণের 


} 


পা 
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। সনেট লেখা আর৪ কঠিন। মধ্যে হাফ ফিরবার অবসব পাওয়। যায় না। পদচারণে 
চৌপদীও আছে ত্রিপদীও আছে। আব সে কালে ওই ত্রিপদীটি লোকের খুব ভালে; 
লেগেছিল । তা ছাড়া 16122 Rima ও Triolet পিখতেও চেষ্টা কবেছি | 76128 
Rima যে কেন লিখতে গেলুম মনে পড়ে না। ইংরাজী ভাষায় ও ছাদের কবিতা! নেই। 
বোধহয় একমাত্র Browning এর 1৩ Statue and the Bust ছাডা | আমি পরে 
আবিষ্কার করেছি যে Dante-র Divina Comedia আগাগোড়া 1528 Rima-য় 
লেখা } যেন ও ছন্দ পয়াবের স্বগোত্ৰ৷ কিন্তু আমি কথাকে ও ছন্দে লেখা অসম্ভব কঠিন 
মনে করেছি। একটি 15128 [২1108 লিখতেই মাথ। খারাপ হয়ে যায় । প্রতি তিন 
ছত্রের মধ্যে একছত্র 07111701760 থাকে--আর পরের ত্ৰিপদ' তে ভার মিল টেনে আনতে 
হয়। সনেট চৌদ্দ ছত্রে লিখেই খালাস-_কিন্তু 1515৪ চ২1009় শেষ পর্যন্ত ছুটি নেই। 
্্্,:০101৩% লেখাও কঠিন ভাব পুনক্লক্তির জন্য | এ ছুই হচ্ছে %:06712166- আয় 
এ দুই বিষয়েই আমি পাস হয়েছি । অর্থাৎ হাতের পাচ রেখেছি । তা ছাড়! দেশী ছন্দ 
নিয়েই experiment করৰেছিষ- তবে কতটা কৃতকাৰ্য হয়েছি বলতে পারিনে ৷ 

রবীন্দ্রনাথ আমাকে ,সেকালে বলেছিলেন যে পদচারণের মতো উজ্জল কবিতার বই 
বা*লায় আর দ্বিতীয় নেই। উজ্জল মানে যাই হোক। 

আমি আসলে গন্ধ লেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই R(॥)yদেৎ এর চর্চা করলে 
শব্দের পুজি বেড়ে যায। অনেক শব্দ বাদ দিতে হব আয় একটি শব্দের সঙ্গে মেলে ন! 
বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশৃও বোধহর ছিল। 

এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি নে। আমি যে কেন হঠাৎ কবি হয়ে উঠি ভার 
কাধণ এই 1 

পদচাবণ-এর. -অবিভাগুপির অধিকাংশই সলেট। তা'ছাড়া Terza Rim বা 
1০11 ছন্দের পরীক্ষাও আছে। খাঁটি দেশীয় দ্বিপদী, ত্ৰিপদী ও চৌপদীরও অভাব 
নেই। আমলে “পদচারণ' কাব্যগ্রস্থটি বিভিন্ন ছন্দের পবীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিপূর্ণ বলা চলে । 

এ ছাড়াও প্রমথ চৌধুরী লারো কন্তকগুপি কবিতা পিখেছিলেন | তার বধ্যে কাঠের 
রাঙ্গা’ নামে কাব্য নাট)টি উল্লেখযোগ্য । কেবল মাত্র ‘প্রস্তাবনা’ অংশে তিনি রসিকতা! 
করেছেন নাটক সম্বন্ধে । 

ন সামগ্ৰিক বিচার £- 

প্রমথ চৌধুবী তার সাহিত্য জীবনে প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা লিখলেও, তিনি মুলতঃ একই 
ধরণের লেখক৷ সরস প্রবন্ধ রচনাতেই তার কৃতিত্ব সমধিক | কিন্তু বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
পাঠ্য তালিকার কল্যাণে তার কবিভার বেবকম আলোচন! হয়েছে, তার বন্ধের 
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আলোচনা বা পঠন-পাঠন সেভাবে হয়নি ৷ ১, 

প্রমথ চৌধুরীর রচনার বৈশিষ্ট্য হল--তীক্ষ যুক্তি দিয়ে তিনি সমস্ত জিনিষকে গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু সে যুক্তিকে নীরপ হতে দেয় নি-তার পরিহাস কুশলী মন। ভাগীরখী 
তীরবর্তী অঞ্চলের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে যথার্থ মর্যাদ! দান করবার কৃতিত্ব প্রমথ 
চৌধুরীরই প্রাপ্য । যদিও তার পূর্বে চলিত ভাষার ব্যবহারের চেষ্টা চলছিল, তবুও তার 
সময় থেকে বাংল! ভাষায় চলিতবীতি একচেটিয়া! আসন দখল করল । | 

প্রমথ চৌধুরীকে অনেকে ভারতচন্দ্রের সংগে তুলনা করেছেন। অল্লীপতা বাদ দিয়ে 
কথার চাতুরীতে প্রমথ চৌধুরীর স‘গে ভারতচন্ত্রের কিছু মিল থাকলেও ভা সৰ্বাঙ্গীন নয় । 
তিনি অনন্ত এবং একক । '“ভারতচন্ত্র” প্রবন্ধে তিনি নিদের সব্ঘন্ধে ষে কথ! বলেছেন 
তা'ই তার সাহিত্যক্ৃতির সামগ্রিক বিচাবের উপযোগী ।-- 

প্ভাষামার্গে আনি ভারতচন্দ্রের পদামুনবণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষির 
রাক্ষধানীতে বাস করেছি । আমি পাচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি, আর পনেরো! বৎসর 
বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমায় মুখে ভাষা দিয়েছে, অর্থাৎ এ দেশে আমি 
বখন আসি তখন ছিনুম আধ-আথভাষী বাঙাল, আর স্পষ্টভাবী ব্রাঙালি হয়ে এ দেশ ত্যাগ-_ 
করি। আমার লেখার ভিতর বদি সরলতা ও সরসতা থাকে তে! সে দুটি গুণ এই নদীয়া 
জিলার প্রসাদে লাভ করেছি ।» 
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সমালোচকের প্রতি 
j পথ চোর 
তোমাদের চড়া কথা শুনে 
* যদি হয় কাটিতে কলম, 
লেখা হবে যথা লেখে ঘুনে, ৰ 
ভোমাদের কড়া কথা শুনে । 
ভার চেয়ে ভালো শতগুণে ১৯ 
দেয়া চির লেখায় অলম্‌, | 
তোমাদের পড়া কথ! গুনে ক 
যদি হয় কাটিতে কলম | 
৪ (পদচারণ) 
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বাংলা সামযিক পত্রের ইতিহাস প্রাষ বাংলা গগ্ঠের সমসাময়িক বল! চলে | ১৮১৮ খ্ৰীঃ 
*দিগ্র্শন” ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকার আবির্ভাবের পর থেকেই সাময়িকপত্রের যাত্রাপথ সুরু 
হল। এর ১৮ বছর আগে বাংলা গণন্তের আনুষ্ঠানিক সুত্রপাত হলেও সাঁময়িকপত্রকে 
আশ্রয় করেই বাংলা গন্ধের বিকাশ কুক হযেছে । তারপর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা 
তাদের সম্পাদিত সাময়িক পত্রের সাহায্যে যেমন নিজেদের প্রকাশ করেছেন, তেমনি নূতন 
লেখক "গোষ্ঠিও গড়ে তুলেছেন । রামমোহন রায়ের ‘সম্বাদকৌমুদ্ী’, ভবানীচরণ বন্য্ো- 
পাঁধ্যায়-এর «সধাচারচন্দ্রিকা+ ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর,' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
‘তত্ববোধিনী’, বন্ধিমচন্ত্রের "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি উনবিংশ শতান্ধীর সাময়িকপত্রের ইতিহাস 
গড়ে তুলেছে। 
শংশশভা দীতে সাময়িক পত্রেব যেমন বহুল প্রচার হয়েছে, তেমনি বহু পত্ৰিকাই 
প্রকাশিত হয়েছে, পত্রিকার আঙ্গিকের দিক থেকেও অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে । 
প্রমথ চৌধুরী এই রকম বহ পঞ্জিকার ভীড়ে আর একটি পত্রিকা (মাসিক) প্রকাশ করলেন 


, ১৩২১ সালের ২৫শে বৈশ্বাখ ৷ পত্রিকাটির নাম দিলেন “সবুজপত্র' | পত্রিকার মলাটটি 


গাঢ় সবুজ রঙের হলেও পাতাগুলি সাদা । মলাটে একটি সবৃস্ত ভালপাভার ছবি৷ পত্রিকাটির 
সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য হল তা’ নিতাস্তই সাদামাঠা ধরণের । বিংশশতাব্দীর সাময়িক পত্রের 
জগতে বাজার মাৎ করার জন্য তিনি কোন অলংকরণ ব| ছবির আশ্রয় নিপেন না। 
পত্রিকার উদর পুতির জন্তু বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও করলেন ন! ৷ 

লক্ষ্য করবার বিষয় ববীন্দ্রনাথের এক জন্মদ্িনেই এই পত্রিকাটির শুভ আবির্ভাব হুল । 
রবীঞ্জনাথের জম্মদিনকে পঞ্জিকার তালিকায় লালদাগ দেবার ব্যবস্থা বোধহয় প্রমথ চৌধুরীই 
প্রথম কবলেনু “সবৃক্গপত্র' প্রকাশের ব্যাপারে দ্নবীন্্ৰনাথও যে যডযন্ত্ৰে লিপ্ত ছিলেন ডা’ 
তীর কয়েকটি চিঠি থেকে বোঝা যায় । তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন --"সেই কাগজ- 
টাব কথা চিন্তা কোনো ৷ বদি সেটা বের কবাই স্থির হর তাহলে সুধু চিন্তা করলে হবে না 
কিছু লিখতে সক কোরে1। কাগজটার নাম যদি “কনিষ্ঠ” হয় ত কি রকম হয। 
আকারে ছোট-_বয়সে৪। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবে ৷” 
রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে প্রথমাবধি ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা দিয়ে সাহায্য করতেন। 

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ৬৮টি পৃষ্ঠার মধ্যে নিয়লিখিত বিষয় সুচী নিয়ে প্রকাশিত 


ত 


১।, মবুঞ্জপত্ৰ (মুখপত্র)_সম্পাদক ২ ৷ সবুজ্পত্ৰ--বীরবল ৩) সবুজের অভিযান 
_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪ | বিবেচনা ও অবিবেচন|--এঁ €। হালদার গোষ্ঠী--এঁ 


® 
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৬ | সবুগ্গ পাতার গান--শরীদত্যোন্্রনাথ দত্ত! [০০ 

“কলিকাতা, ২০ কর্ণগযালিস ষ্ট্রট, কান্তিক প্রেস হইতে শ্রীহরিচবণ মান্ন৷ দাবা মুদ্রিত ও 
কালাঠাদ দালাল দ্বাবা প্রজ/শিত | বার্ধিক মুল্য ২০, প্রতি সংখ্যাব মুল্য ।* |” 

প্রথম সংখ্যাটিকে নিঃসঙ্কোচে ‘সবুজপত্র'-র মুখবন্ধ বল! বেভে পাবে । সমস্ত বচনাগুপির 
মধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেগ্তট ব্যক্ত হয়েছে । “সবুঞ্জপত্ৰের মুখপত্র” নামধের সম্পাদকীয়তে 
প্রমথ চৌঁধুবী কিখলেন---"স্বৰ্ীয দ্বিজেন্দ্রলাল বায় বাঙালি জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 
‘একট| নতুন কিছু কবো”। দেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমবা একখানি নতুন মাঁলিকপত্র 
প্রকাশ করতে উদ্ধত হযেছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি 
যথেষ্ট পুবোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু কর! বডই কঠিন, বিশেষতঃ এ দেশে। 
যদিও বহু চেষ্টায নতুন কিছু কবে তোলা যায. ভা হয় গলবাবুব গুণে ছুদিনেই পুবোনে| হয়ে 
যায়, নয় তো পুরাতন এসে তাকে গ্রাস কবে ফেলে । এইপব দেখেশুনে এ দেশে কগ্ীয় 
কিংবা কাজে নতুন কিছু করবাব জন্য বে পৰিমাণ ভরসা ও সাহস চাই ভা যে আমাদের 
আছে তা বলছে পাবিনে |” ভবে শেষ পর্বস্ত তিনি এই পত্রিকার কর্তব্য সমন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোকপাত কবেছেন--"আমাদেব বাংলা ঘবেব খিওকি দরস্তার ভিতর প্রাচীন ভারত-- 
বর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড ভাষার মৃৎকুম্তেব মধ্যে সাত 
সমুদ্রে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে। এ সাধনা অবগ্ত কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তিব 
জন্য অপর কোনে। সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই ৮ 

“সবুঙ্গপত্ৰ” নামক প্রবদ্ধট প্রমথ চৌধুরীব স্বভাবস্ললভ ঝক্ঝকে ভাষার আলোচনা । 
প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধাবযোগ্য ৷ 

"বাংলাদেশ বে সবুজ, একথ| বোধহয় বাহজ্ঞানশূন্ত লোকেও অস্বীকাব করবেন ন|। 
মাব শস্তগ্তামল কূপ বাংলার এত গন্যে পঙ্তে এতটা পল্লখিত হয়ে উঠেছে বে, অবর্ণনার 
ষাথাৰ্থ্য বিস্বাস করবার সনত চোখে দেখবার ও আবশ্যক নেই। পুনকক্তির গুণে এট সেই 
শ্ৰেণীৰ সত্য হয়ে দাড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ুকর্ণেব যে বিবাদ হতে পারে, একপ সন্দেহ 
আমাদের মনে মুহূর্তের জন্তও স্থান পাব না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশতঃ নাম ও রূপের 
বাস্তবিকই কোনে| বিবোধ নেই। একবার চোখ ত্তাফিযে দেখলেই দেখা যায যে, তরাই 
হতে ঈন্দববন পর্যন্ত এক ঢালা সবুঙ্গ বর্ণ দে*টিকে আগ্তোপাস্ত ছেয়ে রেখেছে ।, কোথাও ৰ্ঞ্ী 
ভাব বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই। শুধু তাই নয, সেই বং বাংলার সীমানা 
অতিক্রম কবে উত্তরে হিমালযেব উপবে ছাপিযে উঠেছে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিত: 
চাবিষে গেছে। 


সবুজ, বাংলা শুধু দেশজোড়া রং নয, বারোমেমে রং | আমাদের দেশে প্রকৃতি বছরূণী 
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ট নয়, এবং খাতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পবিবর্তন করে না। বসন্তে বিয়েব কনের মত ফুলের 
জহরতে আপাদমস্তক সালংকাবা হযে দেখা দে ন, বর্ধাব জলে শুচিন্নাতা হযে শবতে 
পুঁজাব তসর ধারণ কবে আসে না, শীতে বিধবার মত সাদ! শাড়িও পরে না। মাধব হতে 
মধু পর্যন্ত ওঁ সবুজের টানা স্ব চলে ; খতুব প্রভাবে সে সুবেব যে রূপাত্তর হর, সে শুধু 
কডি কোমলে। আমাদেব দেশে অবধ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও 
জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুবেরই খেল! দেখতে পাই । কিন্তু মেঘের 
বং ও" ফুলের বং ক্ষণস্থাযী ; প্রক্ৃতিব ও সকল রাগবঙ্গ ভাব বিভাব ও অনুভাব মাত্র । 
তাব স্থায়ী ভাবেব, তার মূল বস়েব, পরিচব শুধু সবুঙ্গে পাচব1। ব্যভিচারী ভাবনকলেব 
সার্থকতা হচ্চে বঙ্ধদেশেব এই অখণ্ড হবিৎ স্থ'য়ী ভাঁবটিকে ফুটিযে তোলা ৷ 

এক্সপ হবার অব্ত একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ, অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য 
শীবাহবস্ধকে লক্ষনাস্বিত করা নয, কিন্তু সেই সুযোগে নিঙ্েকে ও বাক্ত কর! ৷ যা স্বপ্রকাশ 
নধ, তা অপব কিছুই প্রকাশ করতে পারে না! তাই রং রূপও বটে রূপক ৪ বটে। 
যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের্বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায় ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির 

“ আমর] ভার বক্তব্য কথ বুঝতে পারিনে ৷ বাংলার সবুজপত্রে যে সুসমাচার লেখা আহে 
বর্ণপরিচয় হর না, এবং তা পডবার দ্য প্রত্রতাত্বিত হবার আবগক নেই ; কারণ সে লেখার 
ভাষা| বাংলার প্রাকৃত। তবে আমব1 সকলে যে তাব অর্থ বুঝতে পারিনে তাব কারণ 
হচ্ছে ধিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কাব করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিষ তার চোখে পড়ে ন! । 

বার ইন্ত্রধনথুর সঙ্গে চাক্ষুব পরিচষ আছে আব তাঁর জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন 
বে সুর্য কিবণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টি মাত্র, এবং শুধু নিবে পথেই সে সাদা ভাবে চলতে 
পাঁবে। কিন্তু ভার সবল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টিব্যন্ত হযে পড়ে বক্র হযে বিচিত্র 
ভঙ্গি ধাবণ ক্লবেঃ এবং ভাব বর্ণকল পাঁচ মৰ্গে বিভক্ত হয়ে ষায় | সবুঞ্জ হচ্ছে এই বর্ণমালার 
মণ)মণি। এবং নিজ গুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রগ্ুল অধিকাৰ করে থাকে । বেগুনি 
কিশলযেব বং, জীবনের পূর্ববাগের বং, লাল বক্তের রং; জীবনের পূর্ণবাগের রং ; নীল 
আকাখেব বং, অনস্তের রং, পীত শুদ্ধ পত্রের বং. মৃত্যুব বং। কিন্তু সনুঙ্গ হচ্ছে নবীন 
পত্রের বং, রসেব ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি । তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, 
তাব পুর্নসীমায় বেণ্ডনি মার পশ্চিম সীমাৰ লাল। অস্ত ও অনস্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের 
মধ্যে, স্মৃতি ও আশাব মধ্যে মধ্যস্থতা কবাই হচ্ছে সংঙ্গের অর্থাৎ সরল প্রাণে স্বধর্ম । 

১. যেবর্ণবাংলাব ওষধিতে ও বনম্পতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই 
বর্ণ আমাদেব হৃদয়-মনকেও বঙিযে বেখেছে। আমাদেৰ বাহিবেব প্রকৃতির বে বং, 
আমাদের অপ্তবে পুরুষের ৪ সেই রং | একথ| বদি সভ্য হয় ডা হলে সজীবভা ও সরসতাই 
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হচ্ছে বাঙালির মনের নৈসগিক ধর্ম। প্রমাণ স্বরূপে দেখানো যেভে পারে যে, আমাদের {'__ 
দেবতা হয় শ্যাম নয় গ্রামা। আমাদেব হৃদয় মন্দিরে রলভগিরিসন্লিভ কিংবা জবাকুন্ুম 
সংকাশ দেবতার স্থান নেই ৷ আমরা শৈব৪ নই সৌরও নই ; আমরা হয় বৈষ্ণব নয় 
শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাশি ও অসিব যা প্রভেদ, সেই পাৰ্থক্য বিম্বমান। তবুও 
বর্ণপামান্িতার গুণে শ্যাম ওঁ শ্যাম৷ আমাদেব মনের ঘরে নির্ধিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি 
করে| তবে বঙ্গ সরস্বতীর দূর্বাদলগ্তামপ আমাদের চোখে যে পড়ে না তার জন্য দোষী 
আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা । একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিস্ৰালয় ধৃূসখানে 
আমাদের গুরুর এবং গুকজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাদদী ও স্বেতবসনা পাষানমুতির 
প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের মন তাঁর কায়িক এবং বাচিক সেবায় দিন দিন নীরস ও নির্জীব 
হয়ে পড়েছে; আমর! যে নিজেব আত্মার সাক্ষাৎকার লাস করিনে, ভার কারণ আমাদেব 
নিজের সঙ্গে আমাদেব কেউ পরিচষ কবিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই 
আমাদের ব্যক্তিত্বের বিবোধী ৷ সমাক্ষ শুধু একজনকে আর পীঁচঙগনের মর্ভ হতে বলে, 
ভুলেও কখনো আর পাঁচজনকে একজনের মত হস্তে বলৈ না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে 
প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট কর! | সমাজের যা মন্ত্ৰ, তারই সাধন পদ্ধৃতির নাম শিক্ষা। ভার 
শিক্ষার বিধি হচ্ছে ‘অপরের মভ হও' আর তার নিষেধ হচ্ছে “নিজের মত হযো না। এই - 
শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অন্তত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধৰ্ম 
এতই ভয়াবহ যে ভার চাইতে পবধর্ণে নিধনও শ্রেরঃ। নুভরাং কাজে ও কথার, লেখায় ও 
পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক । এর 
কারণও স্পষ্ট, সবুজ রং ভালোমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। ভাই আমাদের কর্মযোগীরা আর 
জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শান্ত্ীর দল, আমাদের মনটিকে ধাতারাদ্ি পাকা করে তুলতে চান। 
তাদের বিশ্বাস যে কোনরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের বূসটুকু নিংড়ে 
ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রং পেকে উঠবে ৷ তাদের রাগ এই যে, সবুজ্জ বর্ণমালার 
অন্তন্থ বর্ণ নয় এবুং ও রং কিছুরই অস্তে আমে না--"জীবনেরণ্ড নয়, বেদের ও নয়, কমের 
নয়, জ্ঞানেবও নয়। এদের চোখে সবুজ-মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পূৰ্বমীমাংসার / 
অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে এবং উত্তর মীমাংসার দেশে গিয়ে পৌছয় নি। এরা ভুলে যান 
যে, গ্লোব করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে { 
মৃত্যুর দ্বাবস্থ করি। 'অপর দিকে এদেশেব ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাচাকে | 
কচি করতে চান। এ'রা চান যে আমরা শুধু গদগদতাবে আধো-আধো কথা কই। 3 
এদের রাগ সবুঙ্গের সলীবভার উপর । এঁদের ইচ্চা সবুজের স্েজটুকু বহিষ্কৃত করে দিয়ে | 
ছাকা রসটুকু রাখেন ৷ এ'র| ভুলে যান বে, পাতা কখনো আর কিশলযে ফিরে যেতে ' 


| ূ 
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পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় 


অমৃতত নয় মৃত্যু! যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, 
সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই। কেবলমাত্র ভক্তির শাস্তিঙ্গলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ 
করে রাখতে পারে না । আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে 
ফাকি দেওয়া যায় না। এ উভয়েব সমবেত চেষ্টার ফল দাড়িয়েছে এই যে, বাঙালীর মন 
এখন অর্ধেক অকালপক্ক এবং অর্ধেক অধথা-কচি | আমাদের আশা আছে যে, সবুজ 
ক্রমে ছেঁকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্ত আমাদেব অন্তরের আজকের সবুজ বস কালকের 
লাল রক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমর! স্বধৰ্মের পরিচয় পাই এবং প্রাণপণে তার চর্চা 
করি। আমর! তাই দেশি কি বিলাতি পাঁথরে-গডা সরস্বতীর মুতির পরিবর্তে বাংলার 
কাব্যমন্দিবে দেশের মাটির ঘটশ্থাপনা করে তার মধ্যে সবুঙ্জ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। 
িচ্কচ এ মন্দিরের কোনো গর্ভমদ্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্তু 
আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে ষায়। বন্ধ ঘরে সবুজ 
দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যাষ। জ্সামদেব নবমন্দিরের চার দিকের অবারিত দ্বার দিযে প্রাপবায়ুর 


সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে । শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে 


এ 


সকল বর্ণের প্রবেশের” সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, 
সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিঘ্নোধালাংকার স্বরূপে স্বুজরপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে 
তাব মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে । সে মন্দিরে স্থান হবে ন| 
কেবল শু পত্রেৰ 1” 
রবীন্দ্রনাথের “সবুজের অভিযান’ কবিতাটি বৌবনের জয়গান | পরবর্তীকালে এটি 
“বলাকা” কাব্যগ্রন্থের অন্তৰ্গত হয়ে গতিবাদের সহায়ক হয়েছে । কবিতাটির উদ্দীপন বিভাব 
যে এই পরিকাটিই, সে বিবয়ে কোন সন্দেহ নেই । রবীন্নাথ বলেছেন__"ওরে সবুজ ওরে 
আমার কাচা, আবমরাদেব ঘা মেরে তুই বাচা ৷” রবীন্দ্রনাথের "বিবেচন] ও অবিবেচন।” প্রবন্ধ 
ও “হালদার গোষ্ঠী? গল্পও চিন্ত! ও বর্ণনার দীপ্রিতে ভাস্বর ৷ সেকালের অপুর এক খ্যাতিমান 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত “সবুঞ্জ পাতার গান” কবিতার শেষে লিখলেন--. 
“আমরা সবুজ, আমরা সবুজ-- আলো-ছায়ার আলিঙ্গন, 
 স্কান্ত আখির সঞ্জীবনী, নিরপ্রনের প্রেমাগ্ন। 
_ রসের রঙের ধাত্রী ধরা ! গানের প্রাণের মাতৃকা ! 
এই সবুজের ছত্ৰতলে যৌবনে দাও বাভ্টীক11” 
তাহলে প্রথম সংখ্যার পরিক্রমায় দেখা গেল সাহিত্যের জড়ত্ব মোচন করে যৌবনের আগমন 
কামনাই এই পত্রিকার উদ্দেগ্ত। তাই ভাষার দিক থেকেও জডত্ব মোচনের চেষ্টা চলেছে 


৩৮ প্রমথ চৌধুরী 
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চলিত গন্ের ব্যবহারে ৷ নূতন লেখকগোগ্ঠীর আমদানী করতে চেয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী ।.. 
কিন্তু তাঁকে অধিকাংশ সময়েই রবীন্দ্রনাথ ও নিজের কলমের ওপর নির্ভর করে থাকতে 
হয়েছিল। প্রথম বর্ষের লেখকসথচীব ওপর দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা! যাবে নুতন লেখকেব 
সংখ্যা কত কম। প্রথম বর্ষের সবুজপত্রের লেখকদের মধ্যে ররেছেন- রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ 
চৌধুরী, বীরবল, সত্যেন্্রনাথ দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ, অজিত কুমার চক্রবর্তী, ধিজেন্দ্র নারায়ণ 
বাগচি, প্রফুল্ল চন্দ্ৰ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র কুমার বস্তু, রমাপ্রসাদ চন্দ, মহীতোষ কুমার রায়চৌধুরী, 
নরেশ চন্দ্ৰ সেনগুপ্ত,'সতীশ চন্দ্ৰ ঘটক, সরয্‌ বাল দাসগুপ্তা, বাধাকমল নুখোপাধ্যায় ধপৃতৃতি । 
বাংলা গন্ধের ইতিহাসে তীর পত্রিকার দ্বাৰা প্রমথ চৌধুরী হয়তে| বেশী লেখক তৈরী 
করতে পাবেন নি, ,কিত্ত বীববল এবং প্রমথ চৌধুরীর নুতন রীতিকে (ক্বিতা, গল্প ও 
প্রবন্ধে) জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথেব সাহিত্যে নৃতনতর আর এক 
অধ্যাযের যোজনা ‘সবুজ্গপত্রে'র কৃতিত্ব! বাংল! সামধিকপত্রিকার ইতিহাসে সবুজ শল্জীব 


নাম চিবসবুজ থেকে যাবে | 
ব্যর্থ জীবন * * 
প্রমথ চৌধুরী 


মুখস্থে প্রথম কভু হুইনি কেলাসে । 

হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোব পরশে ! 
কবিতা লিখিনি কভু সাধুসআদিরসে | 
খৌবন জোয়ারে ভেসে, ভুবিনি বিলাসে ৷৷ 


চাটুপটু ধক্তা নহি, বড় এজলাসে। 

উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে। 

পুত্রকন্তা হয় নাই বরষে বরষে। 
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে। 


"পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব ॥ 
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব ॥ 


অন্তে কভু দিই নাই নীদ্ি উপদেশ। 
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে । 
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ ৷ 
তপস্বী হব না আমি জীধনেব শেষে! 


me 


ভা. 


প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্ত্রযুগে জন্মগ্রহণ করে যে সমস্ত বাঙালী সাহিত্যিক খ্যাভিলাভ করেছেন তাদের 
সকলের সংগেই ববীন্দ্রনাথের একটা আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র 
সাহিত্যরচনাই করেন নি, সাহিত্যের ভীর্থক্ষেত্রে অনেককেই আহ্বান জানিয়েছেন । কিন্তু 
প্রমথ চৌধুরীর সংগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিতান্ত গতায়গতিক সাহিত্যের যাত্রাপথে দেখা 
সাক্ষাৎ নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধনে আবদ্ধ । 

প্রচ চৌধুয়ীর সংগে পরিচিত হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ঠাব দাদা আশুতোষ চৌধুরীর 
গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন । তাঁর সাহিত্য রসবোধের পরিচর পেরে “কড়ি ও কোমল’ কাবাগ্রন্থ 
সম্পাদনার ভার দেন। আগুভোষ চৌধুরীর সংগে ঠাকুর পরিবারের বৈবাহিক সমবন্ধও 
স্থাপিত হয় পরে । 
শ্্পাশুতোষ চৌধুরীর সুত্র ধবেই প্রমথ চৌধুৰী রবীন্দ্রনাথকে দেখার স্থযোগ পান। এ 
সম্পর্কে ভিনি নিজে বলেছেন--“আমি ১৮৮৬ খৃষ্টান্দের এপ্রিল মাসে প্রথম রবীন্দ্রনাথের 
দর্শন লাভ কবি। কলকাতা নয, কুষ্ণনগরে ; কোন সভাসমিতিতে নয়-_আমাদের 
কৃষ্ণনগয়ের বাভীতে ।” , 

সে সময় বালক প্রমথ ভারী অন থেকে উঠেছেন | মাথা নেড়। থাকায় রবীন্দ্রনাথের 
সামনাসামনি আসেননি । কিন্তু পাশেব ঘরে শুবে শুয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কথাবাত, 
আচাব আচব্বণ লক্ষ্য করেছিলেন। সংগে সংগে মুগ্ধ ও হযেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী 
আরো বলেছেন_-"আমার বয়েস তখন আঠাবো, আব ববীন্দ্রনাথের বয়েস পঁচিশ । 
ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের নাম অবশ্য শুনেছিলুম | কিন্তু ঠাব কাবোর সঙ্গে আমাব বিশেষ 
পরিচয় ছিল না।” 
এবপব প্রমথ চৌধুরীরা এলেন কোলকাতার বাসায় । সেখানেও ববীন্দ্রনাথের প্রাবই যাতায়াত 
ঘটত ৷ তিনি “কড়ি ও কোমল’ সম্পর্কে আশ্ুত্ো'ৰ চৌধুরীব সংগে কথাবাৰ্তা বলতেন । সেই 
কথাবার্তা বালক প্রমথর মনে বাংলাসাহিত্য তথা সাহিভারসবোধের অক্ষ,রোদগম ঘটাল ৷ 

রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রস্থ চৌধুরীর প্রথম পরিচযেব দীৰ্ঘ ১৩ বছর পরে, ভাদের মধ্যে 
একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীব সংগে রবীন্দ্রনাথের দাদা সতেন্দ্ৰনাথ 
ঠাকুবেব কন্ঠ! ইন্দিরাদেরীব বিবাহ হয। ইন্দিরাদেবী কেবলমাত্র রবীন্ত্ৰনাথের ভ্ৰাতৃষ্প্‌ত্ৰী 
ভিলেন না, অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন৷ তাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রেব 
চিঠিগুলি অপূর্ব সাহিত্য সুষমায মণ্ডিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু এই বিবাহই যে রবীন্দ্রনাথের 
সংগে তাব স্নেহ সম্পর্কের একমাত্র বন্ধন নয়, তা প্রমথবাবু স্পষ্ট কবেষ্ট বলে দিয়েছেন ৷-- 
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"এ বিবাহের পর আমি তাঁর আত্মীর হই বটে, কিন্তু তাব বহুভাণ পূর্বেই তাব প্রিয় 


1 
শিষ্য হই । এবং নানা কারণে তীর পবিবাবের সঙ্গে আমাদের পবিবারেব সম্বন্ধ অতি 


ঘনিষ্ট হয। তাছ:ডা আমি বছর তিন চাবের জন্য তাব জমিদারীর ম্যানেজাবী করি, আব 
সবুজপত্রের সম্পাদনা! করি-_যে পত্রে তার ‘ফান্তনী’, “বলাকা', “ঘরে বাইরে’, ‘চতুবঙ্গ’ 
প্রভৃতি প্রকাশিত হয। আমি রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবেই জানি, শিক্ষাত্রতী হিসাবেও 
জানি, প্যাটি,যট হিসাবেও জানি ।” 

প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ সমালোচনা শক্তি এবং সুন্ম বস্বোধ ববীন্দ্রনাথকে ভাব গ্ননুবাগী 
করে তুলেছিল। এরপর ববীন্দ্রনাথের জীবনের সংগে প্রমথ চৌধুরীর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাঁবে 
জড়িষে গেছে। ভাই প্রমথবাবু বলেছেন--"আমাব পরবর্তী জীবন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
এতদুব জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার বিববণ দিতে হলে আমার নিঙ্েব জীবন চরিত লিখতে 
হয়।"' ক্ৰ 

প্রমথ চৌধুবী যেমন বিভিন্ন প্রবন্ধে ও স্মৃতিচারণার মধ্যে তাদের সম্পর্কটি ধরে বেখেছেন, 
তেমনি ববীন্দ্রনাথেব লেখা শতাধিক চিঠি প্রমথ চৌধুক্সব প্রতি তার ভালবাদাব স্থতি 
বহন করছে। 


বনীন্ত্রকাব্যধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য হুষ্টি হল ‘মনদী’। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময়: 


প্রমথ চৌধুরী প্রায় বিশ বৎসবের বুবক। ভিনি একটি পত্রে “মানসী, গ্রন্থের সমালোচন| 
করে কবিকে পাঠালেন। বললেন--কবির মধ্যে যে একট] despair ও resignation 
এর ভাব আছে তা-ই 'মানবী'ব কবিতাগুলির মূল সুর । 

রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে তার এই সমালোচনার উল্লেখ কবে লিখলেন--“মানসী সমন্ধে 
যে লিখেছ, যে তাব মধ্যে একট! Despair এবং Resignati0০n-এর ভাব প্রবল, নেই 
কথাটা আমি ভাব্ছিলুম। প্রতি দিনই আমি দেখতে পাচ্চি নিজের বচন[,এবং নিজের 
মন সঘ্ন্ধে সমালোচনা কব! ভারি কঠিন। আমি বেব কবতে চেষ্টা করছিলুম এই 
Despair এবং, Resignation-এর মূলটা কোন্থানে | আমার চবিত্রের কোন্থানে 
সেই কেন্দ্ৰস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমন্তটাব একটা পরিস্কার মানে পাওযা ষায়। 
কড়ি ও কোমলেব সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই 
আমাব কবিত্বের নুপমন্ত্র তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পাবে, আমার অনেক" 
গুলে| লেখা ভাতে কবে পবিস্ক,ট হয বটে। কিন্তু এখন আৰ তা মনে হয না। এখন 


এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তিব দ্বন্দ চল্ছে। একটা আমাকে 
সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিলমান্তির দিকে আহ্বান কবচে, আর একটা আমাকে কিছুতে 


বিশ্রাম কবতে দিচ্ছে না, আমার ভাবতব্্ধাব শান্ত প্রকৃতিকে যুবোপের চাঞ্চস্য সর্বদা 


পা 


৷ 


র্শ 
চি 
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1ত করচে --সেই জন্তে একদিকে বেদনা মার একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা 


একদিকে ফিলঙ্জাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দে*- 
ফিতার প্রতি উপহাস । একদিকে কর্ণের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি 
ষঁণ {[ এইজন্যে সবস্থদ্ধ জড়িয়ে একটা নিস্ফলতা এবং ওঁদাস্ত। এটা তোমার কি 
মনে হয়? তুমি কিভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো-- 


খাদের দ্বারা আমার নিজেকে 00160৮%215 দেখতে ইচ্ছে করে। নিগ্চের মধ্যে 


সকে দেখতে চেষ্টা কব! দ্বরাশা-.কারণ আমার প্রতিমুহূর্তই আমার নিজের কাছে 
প্াবস্ত এবং বলবান যে, মোটের উপরে আমি যে কী তা দেখতে পাইনে । কখনো! 


__ পা কখনে৷ নৈৱাহ্য কখনো গর্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমানটা 


নে। আমি যখন আমার কাবা সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্তমান মুহূর্তটাই 


শৃষ্টি ছয়ে বসেন কিছু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগা নয় ;--তোমৱরা যখন সমালোচনা 


তখন আমার পূর্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখতে পার ।” 
বীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য বলভ্তে হবে তিনি তার সাহিত্য ভীর্থপথে কয়েকছন উৎসাহী 
লোচক পেরেছিলেন |, ধারা তার পথচলাকে সমালোচনার হুল ফুটিয়ে বিরত করেননি, 
চ সঠিক রাপ্তাটি নির্দেশ করে দিয়েছেন । প্রমথ চৌধুরী তাদের মধ্যে একজন । তাই 
রও কোন কথা মনে এলে প্রমথকে লিখে না জানালে চলত না। ‘ছবি ও গানঃ 
ন মাতাল হরে লিখেছিলেন, কিন্ব। ঝড়ের দিনে ‘মেঘদূত’ কাব্যের কি নূতন রসভাষ্য 
মনের মধ্যে জেগে ওঠে.সে কথা জানান প্রমথ চৌধুরীকে । রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার 
হাস ছড়িয়ে রয়েছে এইসব চিঠিপত্রে । 
নপরদিকে প্রমথ চৌধুরীর কৰিতারচনার পিছনে রবীন্দ্রনাথের যে কিছুটা হাত রয়ে 
ই সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন | রবীন্দ্র বিরোধিতা যেমন যতীন্দ্রনাথ 
গুুকে কবি করে তুলেছিল, তেমনি প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো 
1 পড়ে “নূতন ধরণের কবিতা লেখায় প্রয়াদী হলেন। রবীন্দ্রনাথকে শ্লক্ষ্য করে লেখা 
ন কবি” নামক কৰিতাতে এই মনোভাবটি প্রকাশিত -- 


“প্রবাসে চলিয়ে গেয়েছে কবি | 
এই ফীকে হও নূতন কৰি ॥ 
নুতনেয় আজ 'জরুর বড়। 

এই বুঝে নব সাহিত্য গড়ে| ॥ 
বড়র আওতা না বুঝে মাগো, 


বড় হতে চাও--- ফাকায় ভাগে ৷! 


৪২ 


_ প্রমথ চৌধুরী 

সাহিত্য জগতে থাক্‌-ন। রাজা ৷ 
পূজা নয় তার " তামাক সাজা ॥ 
মাছি মারা শুধু নকল করা । 

- মাছি মারা নয় নিজেই মরা | 
প্রকৃতি কাহারো " রক্ষিতা নয়। 
সবারি গলাতে জড়ায়ে রয় ॥ 
যে রম তাহার পরশে পাও। 
নিজের বানি কবুল খাও 11” 


এই বিরূপভা বিদ্বেষ নয়, নূতনতর স্থষ্টিব বাসনা । ‘সনেট পঞ্চাশত এবং ‘পচা: _ 


কাব্যগ্ৰন্থ, প্রকাশিত হল। “সনেট পঞ্চাশত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রমথ চৌধুক 
প্রশংস] নয়, তার কাব্য বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উদঘাটন । ‘পদচারণু’ কাব্য গ্রন্থটির নামকবণ কী" 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । একটি চিঠিতে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে পিখলেন--”তোমার কাব্য গ্রন্থ 
জন্তে একটি নাম এক রাত্রে স্বপ্নের মত এসে পরক্ষণে হাভছার্তী হয়ে গেছে । তখন ম 
হয়েছিল সেটা ভাল কিন্তু মনে থাক্‌লে হয়ত তত ভাল লাগৃত না--অতএব অনুশোচনা 
কৰে আৰ একটা নতুন নাম ভেবে স্থির করলুম ৷ “পদ-চার়ণ”--ওর সাদ।অর্থ পায়চার 
কিন্ত কাব্যের পদ আর প্রাণীর পদ- এক নয়। আমাদের দিশা troubadour দে 
চারণ বলে থাকে |” - 

তাহলে কি রবীন্্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে চারণ-কবিরই মর্যাদা দিয়েছেন, কবিঞ্চ 
অন্তরে নয়, বহিরঙ স্তরেই যাদের বিচরণ | 

প্রমথ চৌধুরীর ‘ছোট - গল্প রচনার পিহনে৪ ববীন্দ্রণাথের উৎসাহ কম ছিল = 
সবুজপরের উদর পৃতির জন্য খন কবির গল্লে কিছু টান পড়ছে, ভখন 'প্রমথ চৌধুরী 
গঞ্জের গাড়ী ঠেপতে বলছেন । আবার গল্পগুলি পড়ে সেগুলোর যাত্রা যে উদ্টোদিক থে 
সুরু তাও জানাচ্ছেন । 

প্রমথ চৌধুরীর গপ্ঠের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল সবথেকে বেশি। ‘সবুঞ্গপ৷ 
প্রকাশিত তার প্রবদ্ধগুলি সম্পর্কে কবি বিস্তারিত আলোচন! করেছেন. একটি চিঠি 
ৰলছেন--“তোমার গন্ভ প্রবন্ধ সধগুলিই পড়েছি | তোমার কবিতার যে -গুণ‘'তোঃ 
গন্তে৪ তাই দেখি-কোথাও ফাক নেই- এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে, ঠাসবুনানি। 
গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিস্তাতে ও অনেকটা বাৱ 
থাংক--গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটজারে মনঃসংযোগ করাটা হুঃখকর । কেননা এখ। 
বাঞ্জের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর নাহলে আমা বাচিনে। অতএর যখন সম. 


জন্ম শ্রতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি ৪৩ 
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নেই তখন ভাব ও বাক্য সমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবস্যক ৷ 
কেরও ষংযমের দরকার করে পাঠকেরও তাঁই--তাড়া থাকলে সেটা করা যায় 
_ানে ভাগিদ নেই' সেখানে গল্পংগচ্ছ চলাটাই মানুষ শ্বভাবত পছন্দ 'করে। এই 
বণেই, তোমার গন্ধ রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুল্ত আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা 
1 দাম দিছে প্রস্তুত নয় ।” 
__নাথের সংগে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক সম্পৰ্ক নিবিড়তর হয় ‘সবুদপত্র' প্রকাশের 
এই পত্রিকাটি প্রকাশের উৎসাহ রবীন্দ্রনাথেরই ৷ রবীন্দ্রনাথ যেন তার কর্ম 
হাতারূপে প্রমথ চৌধুরীকে আহ্বান জানালেন । এ সম্পর্কে স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী 
প্রবীন্্রাথ নোবেল প্রাইজ পাবার কিছুকাল পরে, যখন শিলাইদহের কাছারিতে 
খন আমি ও মণিলাল গাঙ্গুলী সেখানে যাই: উদ্দেশ্ত-_-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাবন! 
সন্মিলনে যাওয়া । ছু'তিন দিন আমরা পদ্মার উপর বোটে থাকি। রবীন্দ্রনাথ 
ব্যার পদ্মার চরে বেড়াতে যেতেন ; আমি সে সময় বোটেই থাকতুম ৷ 
৷ বার্তার আমরা গ্রবীন্রনাথের একটি নব মনোভাব জ্ক্ষ্য করি। তিনি বল্তেন 
র লিখবেন না, কারণ বহুকাল ধারে অনেক লিখেছেন; ব্মারও লিখলে পুনরুক্তি- 
মাত্ৰ আমি অবশ্য তার এ অভিমতের ঘোর প্রতিবাদ করতৃম ।- 
_ নি লন্ধ্যায় তিনি ও মণিলাল চরে চক্র দিয়ে ফিরে এলেন, মণিলাল ফিরে এসে 
বল্লে যে, রবীন্দ্রনাথ লিখতে রানী আছেন, বদি আমি একথান! নতুন মাসিকপত্র 
র ও তার সম্পাদক হই। তাহলে তিনি তার লব লেখা সেই পত্রেই প্রকাশ 
। আমি হেসে বললুম--আমি এই পত্রিকার: বেনামদার- সম্পাদক হ'তে রাজী 
আমি প্রস্তাব করলুম--পত্রের নাম দেব সবুজপত্র--এবং সে নাম তিনি গ্ৰাহ 


'র অন্ততম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রথম সংখ্যার 

ধের কবিতা ‘সবুজের অভিযান,’ প্রবন্ধ “বিবেচনা ও অবিবেচনা। ও গল্প 'হালদায়- 
এক নুতন মনোভাব নিয়ে উপস্থিত হল। বয়সের ভারে ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ যেন 
ধুকে আশ্রয় করে আবার লেখনীতে সঞ্জাবত৷ আনার প্রয়াসী হলেন। তার 
1" নাটক ও ‘চতুৱঙ্গ’ উপন্যাস আরও চমক এনে দিল। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের 
প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকীয় তাগিদকেও ধন্যবাদ দিতে হবে । রবীন্দ্রনাথের গন্ত- 

যে পরিবর্তন দেখ। দিল তাতে প্রমথ চৌধুরর কিছুটা কৃতিত্ব আছে । কবির কাছে 

সীধুরীরও খপ যে কিছু কম নয় সেকথ! তিনি অকপটে সাকার করেছেন ।--"ষে গন্ভ 
লিখি, ভা! বে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে ও বর্তমান রূপ ধারণ করেছে, 


88 প্রমথ চৌধুরী ' 


এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই--অস্তুতঃ তার মনে--যিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে * 
উপরস্ধ বাংলাগন্তের ইভলিউশনের ইতিহাস জানেন * 
প্রমথ চৌধুরীর ‘চার ইয়ারী কথা'র রবীশ্রনাথের ‘পঞ্চভূত প্রেরণা রয়েছে |] 
দেখে মনে হয় উভয়ে যেন একই সত্তার দু'টি দিক, কিংবা পরস্পরের পরিপূরক । 
প্রমথ চৌধুরী রবীন্রনাথ সম্বন্ধে যে কটি প্রবন্ধ রচন। করেছেন, ভাতে রবী 
সাহিত্যকৃতি অপেক্ষা ব্যক্তি বৈশিষ্টোর আলোচনাই অধিক ৷ 
প্রধষ দর্শন থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের গলা-এবং বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী প্রমথ চে 
অভিভূত করেছিল। এই বাচনভঙ্গীই তার কথ্যরাতির প্রতি বোকেৱ অমুপ্রের 
কে জানে! - 
জমিদারী কার্য পরিচালনার সময় প্রমথ চৌধুরী ট যে মহৎ গুণে, 
পেয়েছিলেন ভা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন-__”আমি কিছুকাল ঠাবুর ষ্টেটেগ 
জার কবেছি এবং সেই সুত্রে তার চরিত্রের একটি মহৎ গুণের পরিচয় পেয়েছি । এ 
তিনি সম্পূর্ণ মামার উপর নির্ভর করতেন । এর কারণ, আমার উপর তার অব 
অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন যে, আমি হব হয়ে ছুয়ে কখনও তিন করতে 
কখনও বা পাচ-কিন্ত যদি তা করি ত ভূ করেই করব; কোনরূপ স্বার্থ পিদ্ধিয় জ 
বিষয় কমে যার! লিপ্ত, তাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদর হয়, কিন্তু এ জাতীর 
তার মনে একদিনের প্রন্তও স্থান পায়নি । তার মনের মতে৷ তার চরিত্রও অঃ 
উদার ।” 
প্রবাজ্নাথের হস্তাকষ প্রবন্ধে তিনি কবির সুন্দর হস্তাক্ষরের বর্ণনা ও তা 
অনুরাগ প্রকাশ করেছেন ৷ 
“রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্ডরু* প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বললেন-_-"্রবীন্্রনাথ যে এ-বুগে॥ 
সবগ্রধান শিক্ষাগুরু, ভার আর সন্দেহ নেই |” 
“একটি আবিফারর”-এ -প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের ‘মৃতুঞ্জয়’ মূৰ্তি আবিষ্কার কয় 
কারণ যে বাড়ীতে কলেরার ফী মরছে সে বাড়ীতেও কৰি নিৰ্ভয়ে বাস করছেন। ' 
এমনিভাবে ব্যক্তিগত মন্পৰ্কের নিবিড়ভায়, হুরুচি ও সবোধের একাগ্রতায় প্রমথ ( 
রবীন্দ্রনাথের ভক্তশিষা |. কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েও তিনি আপন স্ব 
উজ্জল । এখানেই প্রমথ চৌধুরীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব সার্থকতা লাভ কৰেছে 
মনে হয়; 






বাংলা চলিত. গরম্ঠীতির. বিবর্তনে 
প্রমথ চৌধুরীর অবদান ৷৷ 

1 সূর্যের আলোর মাহাত্ম) ভাই ভার কাছে দিবাবনানের পরই উপলব্ধ হয়, 
কাছে-থাকে তাকে গ্রহণ করার ও মর্যাদা দেবার ক্ষমতা ভার খুবই কম। 

বাংলা সাহিত্যে গন্ধভাষার স্থান হয়নি । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমডাগে 
] চর্চার আনুষ্ঠানিক সুত্রপাত হল, কিন্তু ভা মুখের ভাষাকে ত্যাগ করে 
অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত রইল ৷ তবে অবহেলাতে ৪ যেমন সুর্যের আলোকরশ্মিকে 
যায় না, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত মুখের ভাষাও অজ্ঞাতেই 
ই বাংল! সাহিত্যে প্রবেশ করল। _ 

_ সকথন ( ১৮০১ খ্ৰীঃ) গ্রন্থ তার রচনা কিংবা সংকলন সেটা সঠিক জানা না 
কোলকাতা থেকে শ্রীরামপুর পর্যস্ত ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের মুখের, 
করেছিল । তবে সেখানে -যে সচেতন নির্বাচনের ছাপ ছিল না তা কিছুটা 
বোঝা ৰাবে-_"তো৷ গে। বাড়ীর মাইয়াগুলা কেহ কারু ভাল দেখিতে পারে 
এমত ঠাই যে সেখানে গিয়। দশ পাচ দিন থাকিলে গায় বাতাস লাগে । 
গইদের বানী দিনকতক যা! না কেন। তাহারাের বাড়ী যাব কি তাহা 
ধাকীরদের কাছে আছে। আমার ভাইদের নাম শুনিতে পারে না কেউ ।? 
ম কলেজের অন্ততম শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালস্কার সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য 

চৌধুরী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সাধু ভাবায় বাধ্য হয়ে তাকে রচনা 
ভিহাস অনুসন্ধিত্সু দৃষ্টি নিয়েই তিনি চলিত ভাষায় পথনির্দেশ করেছেন। 
সন সাহিত্য আছে-_কিন্তু সে সাহিত্য পদ্বে রচিত, গস্ভে নয়। আজ প্রায় 
পূর্বে আমাদের গন্ভ সাহিত্য জন্মলাভ করে, এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই 
শরমাযু। বিধির -এই নিম্বমানুসারে এ সাহিতোর এখন পরিণত দেহ ত্যাগ 

1 ধারণ করা উচিত | 
ক্ষ, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই । ইংরেপ্র'রাজপুরুষদেশ 
ক্ষণ পত্তিতগণ কর্তৃক নিতাস্ত অযত্বে ইহা গঠিভ হইয়াছিল । মৃত্যুঞ্জয় 
লের হিসাব এবং ক্ষমন্ভার হিসাব, ছুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখক দিগের 
শর রচিত প্রবোধচন্ট্রিক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় । ‘প্রবোধ 
স্তবকে মুখৰন্ধে ভাষাপ্রশংল! নান প্রথম কুন্ুুমুং-_এর শেযাংশে লিখিত 
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তে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্ত্রিকা 


৪৬ ae প্রমথ চৌধুরী 


বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বিত্তালংকারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল ভাহার পরিচয় তি 
দিয়াছেন। 

অন্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীক্ষপতভামার প্রভীতি সে উচ্চ'রণ ক্রিয়ার অ 
প্রযুক্ত উপরয্যখোভাবাবস্ছিত কোমপন্তর বহুল কমলদল স্ুচীবেধন ক্রিয়ার মত। 
প্রবর্তম।ন সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তম। বহু বৰ্ণমন্নত্বপ্রবুক্ত এক দ্বাক্ষর 
ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যছুমানে সংস্কৃত ভাষ! সর্বোতমা এই { 

উক্ত ভাষা যে নশ্মদাদির ভাষা নহে. বলা বাহুল্য । এবং এই ভাষায় অছি 
সাহ্বঙ্গাতেরা যে শিক্ষা! লাভ করিধাছিলেন তাহাতে কোনই ছুঃখ নাই; কিন্তু‘ 
বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইকপ ভাষা উত্তমা ভাষা| হি? 
ফরিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষায় প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছ 
ছা-মারা এই ভাবাই কালক্রমে অন্পবিস্তর রূপাস্তরিত হইয়া আমাদের সাহিতে 
হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালংকার প্রমুখ পশ্ডিভমণ্ডপীকে আমি দোষী 
ষ্ঠাহাদের বঙ্গ ভাষায় গ্ৰন্থ রচনা করিবার কোনরূপ অভিপ্ৰ'য় ছিল ন! ; কেনন! দে 
যে কোনোরূপ শাস্ত্ৰ রচিত হইতে পারে, ইহ! তাহাদের ধারণার বহিভূক্তি ছিল৷ 

ফলত; এসকপ বিভ্তাপংকাব মহাশয়ের নিজের রচন| নহে। দণ্ডার কাব্যাদ 
গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্ধকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচাত্ত করিয়! বিস্তালংকারমহাশয় এ 
কিদাকার গন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন | এইরূপ রচনার কোনোরূপ যত্ন কোনোরূপ 
লেশমাত্রও নিদর্শন নাই । বিগ্ভালংকারমহাশন্ন নিঞ্জে কখনোই এরূপ রচনাকে গণ 
মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্তের ছন্দঃ£পা করিলে তাহা যে বাংল! গদ্ধে পরিণত ' 
ধারণা যে ' তাহার মনে ছিল, এ কথ! বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি একছি 
সাধুভাষাব আদি লেখক,' অপর দিকেও তিনি তেমনি চলিত ভাষারও আদ" 
নিয়ে তাহার চলতি ভাষার নমুন! উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি - 

মোরাচাষ করিব ফসল পাৰে| রাজার রাজস্ব দিয়া' যা থাকে ভাহাতেই বছ 
করিয়া খাবো. ছেলেপিলাগুলি পুবিব। যে বছুর- শুক] হাতাতে কিছু খন্দ পা হয় 
বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মনসুর শাক পাত শামুক গুগলি_ 
খাইয়া বাঁচি খডকুট! কাটা শুকনা পাতা কঞ্চা তু ষ বিলঘুটিয়া কুড়াইয়া আলা 
ফাপান তুলি তুল! করি ফুড়ী পিজী পাইঙ্জ- করি চরকাতে তা কাটি কাপড় বুনা। 
আপনি মাটে ঘাটে ফশকুলারিটা বা পাই তাহা হাটে বাঞারে মাতার মোট ক 
গিষা বেচিগ্জা পোনেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্স!, পাড়াপভসিদের ঘরে মুচি 
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যাহা পায় ভীহাতে তাতির বাণী দি ও তেল লুন করি কাটন| কাটি ভাড়া 
ই ও পিঞ্চাই শুকাই সানি খুদ কড়া যোণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট 
খাই সে দিন তে! জম্মভিথি ।----শাঁতের দিনে কাথা খানি ছাপিয়া গুপিকের 
'র। ছুই প্রাণী বিচাপি বিছাইয়া পোরানের বি ডায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর 
বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই ন) যদি কখন পাথরায় খাইছে 
তালের পাত! কানে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রা্গ সীনা 
তাড দল খাড়ু গায় পডিতে পাই ত সেতো রাজনাণী হঈ। এ ছু:খেও দুরস্ত 
গ হইলেও আপন বাগশ্বের কডা| গণ্ডা ক্ৰান্তি বট ধুল ছাড়ে না এক আদ 
ছে সহে না। মস্তপিস্তাত কখন হয় তবে তার সুদ দাম বুবিয়া লয় কড়া 
এনা । যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারী ইজারদার 
রেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াগ ফাল হাশিয়। বলদ দাম৬া 
কাথা পাতর। চুপরা কুল! কুচনী পর্যন্ত বেচিপ্না গোবাড়িয়া করিয়া পিচিয়া 
[জনের দশগুণ হুদ দিয়াও সূগ আদায় করিতে পারি না, কতো বা সাধ্য 
হাতে ধরি পায়ে পড়ি কণাগে এত দুঃখ লেখিদ্‌ তোর কি ভাতের পানে 
দিয়াছি। * ৰ এ 
[দীয় ভান] হউক আর না হউক, ইহা! যে খাঁটি বা’ণ৷ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
সতেঞ্জ সরপ স্বচ্ছন্দ ও সরস ৷ ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরাঁরে লেশ মাত্র 
এবং এ ভাষা যে সাহিত্য রচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই ভাহার 
ভাষার গুণেই বিষ্তালস্কার মহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সন্মুখে 
এই বর্ণনাটি সাধুভাষার় অনুবাদ ক্র, তাহার বক্তব্য কথা সুম্পষ্ট হইয়া 
র পূর্ববতী লেখকেরা যদি বিস্তালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি 
‘তন তাহা হুইলে কালক্ৰমে এই ভাষা স্নসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের 
দ্ধি করিত। কিন্তু তাহার বিদ্যালগ্কার মহাশয়ের গৌড়ীয় রীতিকেই গ্ৰাহ 
' লহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা 
ৰত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই-ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধ 
ম্তবকের কুন্থমগ্ডলি মেঠে৷ হইলেও স্বদেশী ফুল। আর প্রথম ভবকের 
কাগঙ্গের নয়, তুলোট কাগজের ফুল । আবার করিতে জানিলে কাঠগোলাপ 
প পরিণত হয়। কিন্তু কাপের কবলে ছিন্নভিন্ন-বিবর্ণ হওর। ব্যতীত কাগঞ্জের 
নাই ৷” 


শর উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা তার চলিত ভাবার পক্ষপাতিত সম্বন্ধে 


৪৮ প্রমথ চৌধুরী 
কয়েকটি কারণ জানতে পারলাম । প্রমথ চৌধুরী রামমোহন সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্ত 
যে__-প্রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার: উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাহার ব্যবহৃত পদলকল অবৈধসন্ধিবন্ধ কিংবা সমাপবিড়ঘিত্ত 

বাংলা চলিতরীতির যথাৰ্থ সম্ভাবনার বীজ অঙ্ক, বিত হয়েছিল ব্যঙ্গচিত্র রচনার 
ভবানীচরণ বল্যোপাধ্যায়' শ্বনামৈ এবং প্রমথনাথ শর্মা এই ছদ্মনামে “কলিকাতা ব 
'নববাবুবিলাস' “নববিবিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে চলিতরীতির ভিত্তি রচনা করেন 
ভিত্তির উপরেই প্যারীঠাদ মিত্র বা টেকাদ ঠাকুরের ‘আপালের ঘরের ঢ্গাল' এব 
প্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাচার লকৃদা” মুচি হয়ে চপিত ভাষাকে পাহিত্যের ৰাং 
যোগ্যতা দান করে। 

আলালী বা হুতোমী ভাষায় চলিত গদ্য রচনায় সচেতন প্রয়াস থাকলেও সিদ্ধি 
প্রমথ চৌধুরী-“বীরধল' ছদ্মনামে “সবুভ্রপত্রে' নামলেন চলিত ভাষার শানিত তবধ 
তীক্ষ বুদ্ধি ও ভাষা' নিয়ে বাংলা গদ্দ্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন । কেবল: 
নয়. বুদ্ধিগ্ৰাহ্ প্রবন্ধ রচনায় চলিত ভাষা কেমন সিদ্ধিলাভ করতে পঠরে তা দেখা৷ 
চৌধুরী । শুধু নিজের রচনার দ্বারাই নয়, ‘বঙ্গভাষা বনাম ৰাবু-বাংলা ওরফে 'স 
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ ও অন্তান্ত প্রবন্ধের দ্বারা তিনি চলিতরীঁতির আন্দো 
ভুললেন। 

প্রমথ চৌধুরীর. চণিতভাষার বৈশিষ্ট্য হল যে তার শব্দ সম্পদ দেশজ অপেন 
পরিমাণে তত্সম শব্দ সম্পদে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষাকে রঙ্গ 
দিতেই তার বৌক বেশি । চলিতভাষার তিনি যে রূপ দিলেন তাতে কয়ে 
ভাবপ্রকাশের উপযোগী কূপ লাভ করল । 
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এ মু কু = স্ব ক | শি তাতুথক্ষৰ্)িছি টাক ডাকত ৮ 
ৰ, ৰ জন্মশতবৎসয়” না তাকে)ষেমন লারা ৰ 
এখনো কতখানি'বৰ্তমান' সেটা একবার”চিন্তা করতে হবে 2৮7 স্ক = 
বা যতই” নিৰ্জনতা”“পছন্দ করুনন! কেন; কিংবাওমানুযের১সংগেত্মিশতো বীতঁয়াগ * 
2 তিনি যদি সত্যই আকর্ষণীয় সৃষ্টি কিছু-করে থাকেন-তাইলৈ"অকলুগামী 
বব হবে না। সেই শিষ্যৱাই গুরুর "ধারাটিকে সম্প্রসারিত করবৈ ?” অবস্থা” 
্ৰাদের অর্থ 'গতামুগতিকতা 'ব| চৰ্ত নয়, গুরুর গো লি ৰঙ্গায় 'রেখে':' 
১ পন দিব” ত) সিকি তি ও % ভিন pre ও 
ধ্রীস কেবল "মাত্র: সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যে-কর্মযোগী 1 
স্পাদনার় দ্বার। তিনি সেই কর্মষোগের সাধনা করেছেন'। * সবুজপত্রের মাধ্যমে " 
[চন লেখকদের-উৎসাহিত.করার চেষ্টাও করেছেন। "10-৮৮ ছি লি 
না নরীর" ব্রাইট ষ্টরীটের বাড়ীতে বসত ' সাহিত্যের মজলিশ"। + সেই মলি 
হু, ব্যক্তিত্ব করেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত । * -- ০৫ ৩৭ তত তত, 
1 লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত, ধক গ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রমথনাথ 
প্রমথ চৌধুরীর বচনারীতির প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় । এদের মধ্যে 
বশী এখনো কমলাকা্তী ঢঙে, বাকৃচাতুর্ষে এবং মাজিত হাস্তরসেব দার! প্রমথ 
'টিকে বছায় রেখে চলেছেন। 
ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর উত্তরস্বরী কেউ নেই ৷ কারণ প্রমথ প্রমথ চৌধুবীর 
ব্যান ছিল না+--ছোট-ঈল্লের মধ্যৈষে “ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট 
প্রকাশ ঘটে তার হাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছোট ছোট ব্যঙ্গ কথাতে পরিণত 
ই এই ব্যঙ্গ কথার বাহন পরবর্তীকালে রম্যরচনাব মধ্যে স্থানাস্তরিত হযেছে 
ত্রে গুমথ চৌধুরী সনেট নিৰ্মাতা৷ সনেটের যুগ প্রায শেষ হয়ে গেছে বলা 
$ কারণ, কবিতার ফর্মে যে নিষ্ঠা থাক! দবকাব, আধুনিক কালের কবিদের 
হা) গন্ধ কবিতার শিথিলতা তাদের ভাব প্রকাশেব ক্ষেত্রীটকে একচেটিয়া 
শ্ব নিযেছে। প্রমথ চৌধুরীর কবিভাব ক্ষেত্রে বাঙ্গ প্রবণ মনটিও আধুনিক 
পড়ে না। 
ঈত্রেই গ্রমধ চৌধুরীব যথাৰ্থ ‘সিরিয়াসনেন্‌' প্রকাশিত হবেছিল। এই প্রবন্ধ- 
ক ভাষা এবং উজ্জল ভাবধারা চমক লাগিয়ে দেয়। বর্তমান বাংল। প্রবন্ধে 


৫০ কান্চয।= চাফা ডীক্ষী রি) পরা = 
এ জাতীয় দীপ্তি অনেকাংশেই হুর্দত্ত। তার কারণ মৌলিক চিন্তাযুক্ত প্রবং 
তথ্যরহজ:প্রবী্ধ রচনার দিকোই রর্তমানেরা বৌকাটাব্কধিরত১৮৬খল্ চবি) ৮ 

এ কথা স্বীকার করণতইসহরে ।প্ৰনীথ্যাদীধুৱীবাদ্নাঠকজয়ংধ্যা লী মিত) 
চিন্তাদ্বীল'বাক্িবলযাছেএ্ৰস্াচৌধুৰীরনাহিছ্য 1িরিচিজ তর ওারগীকিড | 

গ্ৰয়াক্মুৱণ৷গ্হিয়েন্লেফবুটী যেঝ্রে গীক্টোতি নি'ছিলেনচমুখত্ঃ প্রবন্চলেশকী। 
প্রবন্ধগলেখক [হিয়াক্েেরাংলাটেশেযন্থার্থ সমাররণসাবারুদিন এলো আদেনি)। |র. 
বিস্তায়াগীৰাশুধুমার্লা ফী দিলেও তিৱেকীধ্যাতিতমূল্তঃংলযান টংক্কারাকাক 
প্রবন্ধকার বঙ্কিম অপেক্ষা আমর! ওপন্তানিক বন্কিমকেই বেশি জানি | সে ক্ষেতে 
এবং (ছাট: গলল্ের১এলাপর্তধুকো? রাদ্দদিয়্যেকপমচ। টৌধুরীকো৫কবলমাত্র)প্রব্জ 
ব্যাগকূধ্রচারিতস্করাঅযম্তবঃ1-)ক ।= 1% ছাংরা্ডনিক বণ) FIG] |চাস ছারা 
. তবে সম্তা জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন, ক্রতে:না(ঠারলেএ, ভ্াংব্যয়াহিচ্যেণ্তীর আঁট 

হয়ে থাক্রে:। বুতার 'দামশাত্রর্ষেরণ্রীষায়, দাড়িয়ে ভম্া়র! তাৱাঞ্জাহিতোরচণিঠি 
আরে! সম্প্রসারিত হোক এই কামনাই করি।”*ক পটকা পে চু) FS h 
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প্রমথ চৌধুরী সদুন্ীঃসালোচনাগ্রস্ 


স্কনাথ রায়--প্রমথ চৌধুরী, চর, 

{ সিংহরায়--"এ্রমৰ চৌধুরী । 

কুমার মুখোপাধ্যায়--বীরবল ও বাংলাসাহিত্য ৷ 
দ:মাইকেল রবীন্নী ওঁ ওঁঠান্ত জিজ্ঞাসা । ৰ 


শংকর সেনগুপ্ত--সময় সাহিত্য ৷ ৰ 
ত্র _মধুহদন রবীজনাথ ও উত্তরকাোল। ''* 
বনু কালের পুতুল | রঃ 
বিশী- বাংল poral খৰ ৰকি ts কহ 
চঁটটোপাধ্যা় এবি I রি 
ং 'কুমীর সেন সম্পা্দিত--বৰীজ্নাথ | চা 
ন টনি পালি ৰ: - 
মুখোপাধ্যায় এবন্ধ সঞ্চয়ন । ৰু 
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"_"কীতিশ্ৰঙয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৪৮), প্রমথ জয়ন্তী সংখ্যারূপে * 


Se 


৷“ তে লিখেছেন সুবেজ্রনাথ মৈত্র, বুৰদেব বহু, ধুহ্জরটি প্রসার ' 
[ধাপ মুখোপাধ্যায়, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, রাধারাণী দেবী; অমিয় চক্রবর্তী; - 


লদার,বিমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফণীন্তৰনাথ মুখোপাধ্যায়ংপ্রভৃতি । 
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